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থিওসফি 


তত্তৃবিদ্যা। 


স্থান ৫ ১৫১-৯৯ রাশ 








লাখ, পাতঞ্জল, বেদান্তসার, মুক্তি-মীমাঁংসা ষট্চক্র-নিসপন 
প্রস্থতি আর্ধা ত্বগ্রন্থের দহিত পাশ্চাতা 
থিওসফির সঙ্বন্সবিচার ও 
সামঈসা নকপ৭। 


পাশপাশি পাশ পাপন ০ পাাপশীপপত 


র্গানিষ্টোগৃহস্থ: স্টাততত্বজ্ঞানপরায়ণ;। 








বলাৎ কন্ম প্রকুবর্বাত তদব্রক্ষণি সময়ে । 


শশী পিপিপি পাপী পালিশ সিল পাপ পাপা শাকিলা 





পাপী পি 


শ্রীজ্ঞানার্থি শন্ম। দ্বারা সন্কলিত । 





১ নং রামকঞ্জ বাগচির লেন হইতে 
স্রীপরাণচন্দ্র চক্রবন্তী কর্তৃক প্রকাশিত । 





কলিকাতা 
সাধন যন্ত্র। 


১২৯৩। 





কলিকাতা, ১নৎ উমেশচন্দ্র দত্তের লেন, 
সাধন যন্ত্রে 
শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বারা. মুদ্রিত । 


সাধারণ মানব-ধারণার অতীত 
মায়ামোহাদির বহিভূতি, 
ত্রিলোঁকগীমী, 
ত্রিকালদশী, 
লন্ধমোক্ষ 
সহাত্া- 
গণের 
পবিত্র নামোদেশে 
এই পুস্তক ভক্তিসহকারে 
উত্গীক্কৃত 
হইল। 


কর্ণেল অলকট ও থিওদফি। 


শট পাপা 


কিছুদিন হইতে কর্ণেল অলকটকে গালি দেওরা একটা 
হুজ,কের মধ্যে দঁড়াইরাছে। ছেলে, বুড়া, ইতর, ভদ্র, মাঠে, 
খাটে যে যেখানে সুবিধ। পাইতেছে, সে সেই খানেই নির্দোষ 
বৃদ্ধ বিদেশীয় বেচারীর মস্তকে অজস্র গালি. বর্ষণ করিতেছে | 
সংবাদপত্রে, সদালোচিনে, বক্তার এই গালিগালাজের 
আঁড়ম্বরট! বড়ই বাঁড়াবাঁড়ি হইয়া! পড়িয়াছে । 

কিন্তু জিজ্ঞাঁপা করি, অলকট. বেচারীর অপরাধ কি? 
অপরাধের মধ্যে দেখিতেছি, তিনি প্রাচীন হিন্দুধনর্মকে সার 
ও শ্রেষ্ঠধর্ম বলির! মনে করেন_-এবং সেই কারণে সাতসমুদ্র 
তেরনদী পার, এই আর্ধ্যভূমে, এই অধঃপতিত ভারতে আ+সিয়! 
সেই পতিত ধর্ষনের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করিতেছেন 1 তক্জন্য 
তিনি এই সকল লোঁকের নিতান্ত চশ্কু-শূল হইয়াঁ পড়ি" 
ম্বাছেন। তাই তীহাকে এ সকল বিপক্ষ সম্প্রদারক$ 
বেঠিক (9০001011190) বুজরুক (120093০01) গ্রভৃতি 
শব্দে অথ অভিহিত করিতেছেন । কষ্কন--তাঁহাঁতে তত 
ক্ষতি মনে করি না। কেননা ব্যবসাদারী ধর্মের যুক্তি বা 
নির্দেশ অঁধিক'ফাঁল স্থায়ী হয় না| তবে একটা ভয়ের কারণ 
এই যে, তীহার্দের কথায় পাছে হিন্দুসস্তান আস্থা! গ্রদঠুন করিম, 
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আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করেন। তাই এ সম্বন্ধে 
কিছু বল! আবশ্যক । 

আমি অলকটের দলভুন্ধ নহি। তবে তীঁহার সহিত ও 
ভঁহার সম্প্রদায়ভূক্তসাধুবর্গের সহিত থিওসফি (“তন্্-বিদ্য”) 
সম্বন্ধে কথাঁবার্ভীয় আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে 
খিওসফির প্রতি বা কর্ণেল অলকটের প্রতি তাঁচ্ছীল্য প্রদ্দশনের 
কিছুম।এ কারণ দেখি নাই। 

কর্ণেল অলকট কখনই শ্বার্থপরব্যক্তি নহেন | স্বদেশে 
উহার সম্মখে পার্থিব সৌভাগ্যের ও উন্নতির প্রশস্ত ক্ষেত্র 
বিরাজিত ছিল। কিন্ত তিনি এক হিন্দধন্ম-নিদ্ধারিত যোগ 
ও মুক্তির সাধন উদ্দেশে, সে জ্মস্ত আশার জলাঞ্জলি দিয়া, 
দেশে বিদেশে কতই না বিড়স্বনা ভে!গ করিতেছেন । স্বদেশে 
ত্বধর্ম্ে থাকিলে তিনি যে সম্মান ও যে পদগৌরব উপভোগ 
করিতে পারিতেন-_-সে সম্মান ও সে গৌরবকে তুচ্ছ পদার্থের 
ন্যায় অগ্রাহ করিয়া, বিনি বদ্ধ দশার স্বীয় জন্মভূমি, স্থীয় 
পরিবার ও বন্ধুবর্গকে ছাড়িয়া ভাপদিতে ভাপিতে এদেশে আসি- 
ক্াছেন, ভিনি কি স্বার্থপর? এখানে আসিয়া তিনি কি ফললাভ 
করিয়াছেন | আমাদের ২৪ জন দেশীয় ব্যক্তির সমাদর । 
হা ব্যতীত বলুন দেখি, তিনি আঁর কি পুরস্কার লাভ করিয়া_ 
ছ্বেন? কিন্তু কর্ণেল অলকটের ন্যার উস্পদস্থ ব্যক্তির 
নিকট, ইহ! কি অতি অকিঞ্চিৎকর সম্পদ নহে? তবে কি 
রিয়া বলি যে তিনি স্বার্থপর? 

অলকট বুজৰককও (1701)03601) নহেন। তিলি কখনই 
বলেন না যে “আমি শিক্ষা দিতে আসিয়াছি”-_বরং সর্বদাই 
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বলিয়! থাঁকেন যে "আর্য মহাআ্ গণের নিকট হইতে আমি, 
শিক্ষ/ লইতেই আসিয়াছি 1” তবে তিনি মধ্যে মধ্যে যে সকল 
অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে অনেকে 
তাহাকে প্রেতবাঁদী যাছুকর বলিয়! থাকেন। কিন্তু তাহাতে 
তাহার দোষ কি? 

তিনি যে সকল অমানুষিক ক্রিয়াকাড দেখাইয় থাকেন, 
তাঁহার দ্বার ত সকলেরই নিকট উন্মক্ত। তাহার মধ্যে যদ্দি 
কোন গোলযোগ থাকে তবে ইচ্ছা! ক্লে বিনি তিনি বখন্‌ 
তখন ধরির সে বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন কৈ--এ 
পর্যান্ত তাহ! কি কেহ পারিয়াছেন? ধিলিফখন অলকটের নিকট, 
অলোঁকিক কাঁও দেখিবার প্রন্যাশায় গিয়াছেন, তখনই চিনি 
এ সকল প্রক্রিয়ার আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্ভেদের অভিস্&তি 
গির|ছেন 1 তাঁহ।র মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক দার্শনিক ঃ 
অনেক বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন) কিন্ত কেহই ত এ পধ্যন্ত 
কোন বুছৰকি বাহির করিতে পারিলেন না । আর বুরককিই 
ব।কি? অলকট বে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন, হাহা 
সাধারণের চঙ্গে আপাততঃ অলেকিক বলিয়া বেধ হয়। 
বস্ততঃ তাঁহাঁতে অমা1নুধিকতা কিছুই মাই | সকলই বিজ্ঞান_ 
সম্মত। সংক্ষেপে একটি মিসমেরিজমের উদাহঞ্জণ 
ধকন। ইহ। কি বিজ্ঞাঁনসন্মত নহে ? যে কেন বৈজ্ঞান্রিকে, 
জিজ্ঞাসা! ককন, তিনিই বোঁধ হয় এই সতোর সাঁরবত্তী 
স্বীকার কিবেন। আর অলকট নিজেও আহার, অর্থব1 
মাঁদামষ্নভদর্ষির জাঁম্চর্য্য প্রক্রিয়াশুলিকে, কখনই বিজ্ঞা-» 
মনের রহিভূত আত্মাহ্'ষক বলেন না| তবে কি কারণে 
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“বুজকক” বলিয়া অতি অন্যাঁয়রূপে শীহাঁর প্রতি দোঁষা- 

রোপ করা হয় ? শিক্ষিত হিন্ছুরঃ এ স্মন্ত গকতর বাঁপারের 

নিগুঢ় মর্ম গ্রহণ করিয়া, নিজ ধর্ম ও জাতীয়তাঁর গৌরৰ 

বর্ধন করা অবশ্য কর্তব্য। নিজে না জানেত! ন| শুনিয়া, 
অন্যায়ন্রপে নিজ হিটতষীকে, বৈরী বা বুজ্কক মনে করা, 

নিতান্ত অপারের কার্য । ষাহ। হউক ব্যক্তিগত চরিত্রের 

কথ। ভার অধিক বলিতে চাঁই ন! | সাবধান ব্যক্তির পক্ষে 

ইহাই যথেউ। 

অতঃপর থিওন'ফ সম্বন্থে কিছু বক্তবা আছে । সাধার- 

ণের নিকট থিওসফি আজিও সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন। 

একেত থিওসছ্ি ইংরাজি শদ, তাহাতে আবার উহার 

নেতা ইংরাঁজ_-এবহ উহার অন্গুচরশগণও যে শ্রেণীর লোক, 
তাহাতে সাধারণজনগণ সহসা তাহাদের সহিত সম্মিলিত 
হইতে সাহম করেন না ।কাঁজেই থিওসফি সাধারণের চক্ষে, 
আজিও প্রহেলিকীব অস্ক,উ। 'থিওসফিষ্ট' শব্দে কাহ!কে 
অভিহিত করিলেই, তাঁহাকে সাধারণতঃ একরূপ নৃতন পদ্ধ- 
তির লোক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কিন্ত, তবে কি সুদীর্ঘ 
কেশ ধারণ জঅথব1 পরিচ্ছদ পরিপাট্যে স্বাতিন্্র অবলপ্থন করিলেইস 
ধ্িওসফির যোগী বলিয়া কাহাকেও ভক্তি ও ভয় সহ- 
কারে, সম্মান করিতে হইবে? অথবা তাহাকে সাধারণ 
লেকের অতীত মনে করিতে হইবে? সম্প্রতি দেখিতে পাওর! 
যাক্ল কতকগুলি অস্থিরমতি অসারহৃদয় নব্য যুবক থিওসফির 

-£দাছাঁই দিয়। এইরূপ সখের বাবরি চুল ধারণ করির। 
ঘিওসফির প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছে। সাধারণ 
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গেঁকে যদি ইহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়, তাঁহী হইলে, 
বোন হয় তাঁহাঁতে থিগওসফির কোঁন ক্ষতি হইবে না, বরং 
ল।5ই হইবে। ধিওদফিইদলের মধ্যে এরূপ কতক" 
গুলি সারবাঁন ব্যক্তি আছেন, বাঁহাঁদের নিকট হইতে, 
মানবনমাজ জগতের অতিমান্ধবিক ক্রিনাকাঁখের কিধিওও 
কিথ্িঃৎ আভাস পাইয়াছেন এবৎ পরে ভাঁরও প্রাপ্ত 
হতে পাঁরেন। এট সকল সাধু পুকতষের সহিত যতদিন 
নিঃসক্কোচ সম্মিলন ন। হইবে ততপ্দন পর্যান্ত থিওসকি সন্ধে 
সাধারণের বিশেষ জ্ঞান, অস্পঈই রহিবে। তবে খিওসফি 
সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুর একরপ স্থল পাণ। থাকিলে বোধ 
হয় খিওসফির বিপক্ষে তহারা বৈরীভাবৰ অবলম্বন ন| কির! 
উহার সপক্ষে সাম্য গাংই ধারণ করিবেন । এই নিমিউই 
বাঙ্গাল। ভাষ'র এই গ্রন্থগাণি প্রচারিত হইল | গ্রন্থকার খিগনফ্ি 
সমাঙ্ভন্ত হেন; স্থতরাং ইহাতে প্রশদন। থাকিতে পারে, 
শ্িন্ত আবথ] পক্ষ সমর্থন বা স্তৃতিবাদথাকিবার সম্ভাবনা নাই । 
এই পুস্তক হইতে পাঠক তান্ুশিদ্য। সন্ুন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত 
লাভ করিতে পারেন । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, থিওসকি, ফি নিতান্তই ভম ব। 
কৃসংক্ষরাচ্ছন ? বোধ হয় নিত্তান্ত অ, অসার জড়বাদী (দেহবাদ 
বা 314711৩0) চার্দাক-শিষ্প ব্যতীত, এ নিদেশে কেছুই 
অন্ুমোঁদন করিবেন ন1। ধাঁহাঁদের ক্ষ্র বিশ্বাস, ক্ষুত্র জ্ঞান্‌ 
এবং ক্ষু্র ধাঁরণা, কেবল ক্ষুদ জড় জগতেই পর্ধ্যবসিত্ত 
তাঁহারাই* কেবল বলিবেন, থিওসফি ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ, 
অতি অর্মীর পদার্থ। তদ্যতীত ধাহাদের কিক্িন্াত্র ভূত ও 
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*তবিধযৎ জীবনের চিন্তা আছে, ধাহাঁদের অল্পসাত্রও আত্মদর্শনে 
সামর্থ্য আছে তাহারা কখনই বলিবেন নখ যে, জগৎ, বাহ্য 
ইন্জরিয়ের প্রত্যক্ষীভৃত ব্যাপার ব1 দৃশ্য (71087007000) 
ক্যতীত, উহার অভ্যন্তরে জার কোন অসাধারণ ক্রিয়া 
কা নাই। পজিটিভিজম্‌ ক! এগ্নপ্টিসিজম্‌ যতই নাক্তিকতা পুর্ণ 
হউক না কেন, এবং আমাদিগকে তত্বজ্ঞানলাভে যতই অক্ষম 
বলিয়। সাবধান করুক ন। কেন--মাঁনব মনঃ মানবের সংস্কার 
কোঁন মতেই তাহাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে, প্রতর্ক্ষ 
জগতের প্রত্যক্ষ কাণ্ডে সন্তষ্ট থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষী* 
ভূত ব্যাপারের উপরে ও অভ্যন্তরে বেন কিছু রহিয়াছে, ইহ! 
আমাদের আধ্যাত্মিক কতকগুলি শক্তি, চুম্বকাঁকর্ষণের ন্যায় 
গ্রতিনিয়ত তাহাঁধিগকে টানিরা, ঘোর নিনাদে তাগাদের 
অন্তরাঁক্সার নিকট ঘোষণা করিতেছে; এবং ষখন মানবের 
চৈতন্য এই আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া যার, তখনই সে চম্কিত 
হইব1 জাঁগিরা উঠে; এবং যে এইবূপে জাগিয়া উঠে, সেই 
আত্মাই তত্বস্নুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া] ঘুরিতে থাকে । সেই 
তন্বান্ন্ধানজনিত যে আধ্যাত্মিক জান, তাহাঁরই ভিন্ন_না 
তত্ববিদ)া অথবা থিওঁসফি। সরল কথায় ইহার চ চরম উদ্দেশ্য, 
জাত্মজ্ঞান দ্বারা এহিক জান লাভ এবং উভয়ের সন্দিলন হারা 
মুক্লিলাভ | 

ভূত ভারতের আর্ধ্য-গ্কষিগণই, কেবল আধ্যাত্মিক জগতের 
জুই সকল সুমৃহত্ তত্ব জ্ঞাত ছিলেন। আর্ধ্যধর্্ম ব্যতীত জগতের 
আর কোন ধর্মই, আধ্যাত্মিক জগতের এই ই সকল গুঢদরহস্যের 
উদ্ভেদ সাধন করিতে পারে নাই। কেবল আধ্য'-ঞ্কবিগণই 
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আদ্মদর্শন রূপ মহাষোঁগ বলে, আত্মার বাহ গুণ ব্যতীত, 
স্কাহার অভ্যন্তরে প্রকৃতির অভাবনীর আঁভান দর্শন করিক়1- 
ছিলেন | তাই তাঁহার! এই জড় জগতকে “মায়” (11080) 
বলিয়! উপেক্ষা করিয়া গিরাছেন। পাশ্চাত্য কোন ধর্ম বা 
দর্শন এতদূর উচ্চে উঠিতে পারে নাই । তাই তাহারা অভাৰ- 
নীয় হিন্দু ধর্শীকে, প্রহেলিকীঁপুর্ণ অন্ধকার (70360710903 ৫818) 
ব্লিয়! ঘণা করে| ক্যাণ্টঃ লক, মালিত্রান্স, দেকার্ট এত্তি 
গ্রীন দার্শনিকগণ হইতে হ্যানিলউন, বেইন, স্পেন- 
সার? কোমৎ প্রভৃতি আধুনিক দাঁশনিকগণের মনোবিজ্ঞান 
তন্ন তন্ন করিয়া অন্ুসন্ধ(ন করুণ, তাহাদের সকলেরই একমাত্র 
মুল ভিভি, 'অনুভূতি”  (১০7০০1):1০))১ "রুদ্ধিত (৮৩৪- 
8০8) ও সংস্কার (1750০) প্রভৃতি কয়েকটি শক্তির 
(6০০16) বিচার, বিভাগ ও উপবৰিভাগ লইরাই সংগঠিত। 
কিন্তু এই অনুভূতির তন্তঙলে যে সকল আদি 
শক্তি কার্ধ্য করিতেছে তাহার ত অনুসন্ধান, কোন 
পাশ্চাত্য দর্শনই করিতে সক্ষম হয় নাই। এতদূর 
পর্য্যন্ত আঁসিয়াই গোলযোগ দেখিয়!, তাহারা সকলে" 
পশ্তাৎপদ হুইয়াছে। এই খানে আঁনিয়াই প্রক্কতির মুল 
কাগুকে অজ্জেয় (২01510%8))16) বলিয়া! পলায়ন করিয়াঙ্ছে। 
ধন কপিল পতঞ্জলির মন্তিকষ। এই মহ্াত্বাগণই* এই 
এাঁচীন আর্য ধষিগণই কেবল সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশ 
পদস্ধলিত হুন নাই। তীক্ষ যোৌগের আলোকে কেবল 
ভাহাকছি প্রকূতির অতি নিগুঢ় রহস্োর উদ্তেদধ করিতে 
সমর্থ হরইয়াছিলেন। ভাহা'রাই জগণ্কে শিক্ষা দিরাছিলেন 
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স্ব: প্রক্কতির বহির্ভাগে নে সানস্ত জড়-জগহ দখ। যাইতেছে 
কেবল তাহাতেই প্রকৃতির মহালীশ] পর্মবনিত বা সীমাবদ্ধ 
হয় নাই | কিন্তু তাহার অন্তরের অন্ত স্তলে, মগাঁন আধাত্মিক 
জগতের এক প্রকাণ্ড যন্প ঈলিতেছে এবং জড-জগহ, 
তাহারই ছায়ার! স্কলিজ (91,21507) মাত্র । সেই আধ 1 
স্িক বছর নি তত বুগিবাঁর শিগিত্ত, মানব আনসার 
জাধ ধ'স্সক শক্ত বেজপে পরিটালনা করা আবশ্যক তাহার 
মনন সেই মহাত্াগণই জানিয়ান্ছিলেন। 

কর্ণেল অলকটের অপরাপ এই যে, তিনি সেই সকল 
আর্য মহটজন-নিদ্ধারিত তন্ববের মহিন। অনুধাবন করিয়া- 
(ছন এবং উহাদের প্রদর্শিত পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন । তাই শভীঁহার প্রতি ব্যবদায়গণের এন 
আক্রোশ । কিন্ত €ক্েই বলয়াছি যে, ব'বসাঁদার ধর্ম- 
প্রচারকগণের ঈর্বাপ্রতহন্্র কথায়, কখনই অধিকদিনের জন্য 
আস্থা থাকিবে না । তবে কথা এই “য, আজ কালি 
আমর! বড়ই ভঙুকে হইয়। দরঁ'ড়াইয়াছি এবং সেই জন্যই 
“ভয় হয়, পাছে শঠের কপট প্রলোচনার সাধারণ জনগণ, 
মহোদয় ভলকটের প্রতি অন্যার রূপে সন্দিহান ও 


বাষ্ট এদ্ধ হয়েন । 


ধম্ম-তন্তু 


সহস্র চেষ্টা করিলেও মানব কেবলমাত্র বাহ্য জগৎ ও 
ংসার লইয়া সুধী হইতে পারে ন। ॥ সেই জন্যই সাধারণত 
সংসারী মনুষ্য, আধারে ঘুরিয়া বেড়ায় । এবং আত্মতত্তব- 
হারা হইয়া--আপনাকে ভূলিয়া_-ঘোর ছঃখে জীবন কাটায় । 
এই অসহ্য ছুঃখে ক্লান্ত হইয়! মানবাঁত্ৰা, বখন আধ্যাত্মিক 
জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তখনই তাহার শোক, 
মোহ এবং বিচ্ছেদজনিত সাংসারিক যন্ত্রণীসমূহ তিরোহিত 
হয়, এবং তখনই তাহার দৃষ্টিপথে, অনস্ত সুখময় জগতের ছায়া, 
পতিত হ্য়। এই অনন্ত আনন্দ-জগতের দর্শন লাভের অপর 
নামই জীবন-মুক্তি। 
সন্দিহান নাক্তিক জীবনে, সে স্থখ-জগতের ছায়া প্রতিভাতঃ 
হইতে পারে না । সেই অনন্ত জুখ লাভের নিমিত্ত সর্বাগ্রে, 
মানবকে ফা ভাবে বিবেক এবং বৈরাঁগ্যের আশ্রয় লইরা 
আত্মব-সন্ধাঁনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 


২ তত্তব-বিদা] 


এই আআ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বৈরগ্যের তীক্ষ দৃষ্টিতে 
সংসারকুহক অপনীত হয়। তগ্দারা দেহ এবং প্রাণের 
আবরণ ভেদ করিয়া, হৃঙ্ম-দৃষ্টি, অন্তরাঁক্মার গ্রতি নিপতিত 
হয় | এই জ্ঞানযোগের পন্থা! ক্রমে ষথাবথরূপে প্রদর্শিত 
হইবে । 

এখন কথা এই বে, নৈরাগ্য এবং লুক্ম জ্ঞানের 
আশ্রয় লইরাঁও মানব, আত্মসন্দেহ এবং নাস্তিকতার হস্ত 
হইতে কেন পরিত্রাণ পায় না 2 অনেক মানব-মাম্ম!, সংসার” 
সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইর, পার্থিবজীবন ও দেহকে অসার ও তুচ্ছ 
বলিয়া মনে করিতে পারে ও কিন্ত সেই সঙ্গে, আত্মার ভূত ও 
ভব অবস্থার প্রতিবিম্ব কেন উপলব্ধি করিতে পারে না? 
ইহার কারণ কন্ধর্ষল। খে আত্মা, দেহধাঁরণ করিরা অনুশীলন 
দ্বার] মাজ্জিত হর নাই, সে আত্মার দৃষ্টি স্ুশ্টা হইতে পারে 
নাই-_স্ৃতরাং সে আত্মার, ভূত ও ভবিষাতের প্রতি দৃষ্টি 
নাই। পক্ষান্তরে যে আত্মা পুনঃ পুনঃ অন্ুশীলন দ্বারা 
নির্মলতা লাভ করিয়াছে, সেই আত্মাই আপনাকে অনুভব 
করিতে এবং আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে 
পারে । এই শাত্ম-সঙ্গান এবং আত্ম-উপলদ্দিই প্রকৃত ধর্ম | 
এই আত্ম-দর্শনরূপ ভিত্তির উপরি বে ধর্ম গঠিত নহে, সে 
ধর্মী, ধর্মহি নহে--সে কেবল ধর্শের অসার আচ্ছাদন 
'নাত্র। 

প্রেম, ভক্তি, উপাসনা আদি ক্রিরাকলাপ দ্বারা আধ্যা- 
ঝ্বিক উন্নতি লাঁভ হইতে পাঁরে। কিন্ত আত্ম-সন্ধাত জনিত 
জান, মুন নাথাকিলে, ধর্মমন্দির বাঁলুক স্ত পের উপরি গঠিত 
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হইবে। উহ জ্ঞান, যুক্তি বা তর্কের আঘাত কখনই সহ্য 
করিতে পারিবে না। স্ৃতরাঁং প্রকৃত ধর্মের সদ ভিন্তি, 
আত্ম-দর্ণনে সংশ্থিত। একমাত্র তত্ব বিদ্যাই সে স্থদৃঢ 
ভিন্ত নিশ্মাণ করিতে সক্ষম | 

কেবলমাত্র বাহ্য উপাসনা, বা স্থুল দেহে কতিপস্ 
নিয়মের প্রতিপালন মাত্র, ধর্ম নহে। ধন্সের ভি্ি, প্রকৃত 
পক্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সংস্থিত। এই আধ্যান্সিক জ্ঞানে 
অধিকার না গন্মিলে ধর্মের সাধন হইতে পারে না। সাধারণ 
দষ্টি, এই শাঁধ্যাম্মিক্ রহস্য উদ্ডেদে সমর্থ হয় না । এই দিশিত্ত 
ঘাহারা গ্রকুত ধর্মের স্বরূপ অবগত হইতে বাঁসন। করেন 
তাহাদিগকে স্থুল-দুষ্টি-গ্রাহা মায়ামর জগৎ ছাঁডিরা, আধ্যা- 
ত্সিক ছগতে প্রবেশ করিতে হইবে | এবং সেই আধ্যাঁ- 
ত্বিক জগন্তের প্রবেশ পথ, প্রাসীন আর্য খষিগণের প্রদর্শিত 
পন্থ! ব্যতীত আর কুত্রপি নাই। জগতের অপর সমুদ্র 
ধর্মের দৃষ্টি, স্থল। তাহারা কেহই জড় জগতের অভীত সীমায় 
পদার্পণ করিতে পাঁরে নাই, এক আতধ্ব্যধন্মুই বাহ্য জগতের 
অভীপ্দিয় অধ্যান্সিক জগতের পন্থা নির্দেশ করিয়াছে । 

এ সকলই অতি সারবাঁন ও যথার্থ কথা | ইহ অজ্ঞান 
তামন সন্তুত বাক্য নহে। এই সকল তত্র কথা প্রবল 
বৈদ্ঞানিক যুক্তিসন্মত । 

বর্তমান কালে মাঁনৰ ক্ষুদ্র জড়জ্রগতে শীমাবদ্ধ। জড়, 
জগতের সীমা ছাড়াইয়া তদ্ূর্ধে উঠিবার সামর্থ্য তাহার নাই ।' 
সুতরাং ৪ প্রাচীন যোগিগণ-প্রদর্শিত পন্থাকে, গাঢ় কুহকা- 
চ্ছ্‌ন বলিয়া মূনে করে, এবং তাহার অন্তরাত্বা ধন্মের নিমিত্ত 
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শ্ষতই ভূষাডুর হউক না কেন, সে বত দিন এই মারায় 
সংসারের মোহে জড়ীভূত থাকে, ততদিন পর্যন্ত, আধ্যাম্মিক 
জগতের ধন্দ্লোক দেখিতে পায় ন।। এই নিমিত্তই এক্ষণে 
মানবের এত ছুঃখ এত ছুর্দশা | 

মানবের এই ছুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্য “খিয়সফি”র 
আবির্ভাব। থিওসফি কখনই বিজ্ঞানের বৈরী নহে । 


বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সম্মিলন সাঁধনই খিয়সফির উদ্দে্য 
ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র জ্ঞান তাহ! বুঝিতে পারে না। যদি কুসংস্কার 
দূরীভূত করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ হয়” তবে বিজ্ঞান যে তত্ববিদ্যার 
পরম বন্ধু, তাহাতে আর অন্ুমাঁত্র সংশয় নাই । 
ইহা! সকল প্রধান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক এক বাক্যে 
দ্বীকাঁর করিবেন, বে সনুদাঁয় বিজ্ঞান এবং দর্শনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাঁসত্যের অবিদ্ষিয়া। তত্ব 
বিদ্যারও তাহাই উদ্দেশ্য । তবে স্থল দর্শন এবং স্থ,ল বিজ্ঞান, 
স্থল জগতের পন্থা অবলম্বন করিয়া, সে পথে যাইতে চেষ্টা 
করা নিক্ষল হয় ॥ পক্ষান্তরে তত্বধিদ্য।, আধ্যাত্মিক জগতের 
পন্থ( অবলম্কুন করিয়া, সে পথে যাইতে কৃতকার্য হয়, এই 
মাত্র গ্রভেদ। 
এক্ষণে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 
প্রশ্তীত হইবে, যে, রসায়ন, বা বিবর্তন বিদ্যা কখনই 
জ্লাধা তিক শক্তির অবচ্ছেদ সাধন করিতে পারে 
না। আবার এই আধ্যাত্মিক শক্তির অবচ্ছেদন ব্যতীত 
অন্তর্জগতের জ্ঞান উদ্ভীত হয় নাঁই। এবং এট জন্ত- 
র্শাতের স্তন বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা ব্যতীত কখনই পরম তত্ব 
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71%11)5 10710510012 লাভ হয় না। আমর! আলোচনার 
ঘারা পর্যায় ক্রমে এই সকল বাক্যের যাঁথার্থ্য এবং সাঁরবত্ত। 
প্রতিপাদন করিব। পুর্বে মুখবন্ধে ইঙ্গিতে এই গুকতর 
তন্বের মাঁভান প্রদান কর! হইয়াছে | ভরসা করি উহ! 
দ্বারাই বিজ্ঞ পাঠকগণ তত্তববিদ্যার গুকত্ব ও মুল্য কিয়ত 
পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন | এক্ষণে ভহাদের অবগতির 
নিগিত্ত এই ভতি অমূল্য তিস্ত বিদ্যা বা খিওশফির ইতিরস্ত 
ও তাহার উদ্দেশ্য এখানে সংক্ষেপে প্রদান করা! আবশ্যক | 

থিওসফি বলিয়া একট! স্বতন্ত্র সমাজ এই আর্যভূমে 
স্থাপিত করিবার আবশ্যক কি-এই প্রশ্ন হিন্ছর মনে 
_ম্বতই উদ্ভুত হইতে পারে। ইহার একমাত্র উত্তর এই 
যে, অধঃপতিত ভারত-ভূমে একপ সমাজের নিতান্তই 
প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সেই অভাব পুরখার্থই 
ইনার আবির্ভব। ইহা ক্ষুদ্ধ মানবের কার্ধ্য 
লছে। ইহার পশ্চাতে মহাঁসাধনার হস্ত নিশ্চয়ই 
আছে। নতুবা ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পাঁরে, থে এক 
জন খুষ্ট-শিষা, উদ[সীনের বেশে স্থবির দশায়, পৃথিবীর 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আয়া আর্য সন্তানের, 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাহার লুপ্ত গৌরবের প্ুনকদ্দীপন 
করিবার চেউ। করিবেন ? 

থিওসফির আবিভাব-সস্বন্ধে কর্ণেল অলকটের নিজ” 
মুখব্যত্ত পুর্বব্ততাত্ত এইরূপ। ইহাই থিওসফির' ইতি- 


হাস। জ্ঞলন্ত অক্ষরে ইহ? ধর্দজগতের বক্ষে লিখিত 
রহিয়াছে। 


৬ তত্ব-বিদ্যা। 

১৮৭৪খুঃ অন্দে আমার সহিত মাদাম বাঁভাটফির 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়| আমি প্রায় পঞ্চবিংশতি বহসর 
ধরিয়া মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন কর্রিতেছিলাম । বাল্যকাল 
হুইতে, মানব-প্রক্তির গুপ্ত রহস্য উদ্ভেদ সাথনার্থ 
আমি কৌংতৃহলপরবশ ছিলাম, এবং অন্য কোঁন তত্বই 
আমার এতদূর মানসিক আবেগ উদিত করিতে পারে 
নাই । যেখংনে এই তত্র আলোক দেখিতে পাঁইতাম 
সেই দিকেই প্রধাবিত হইতাম। মানবের এহিক তন্ব 
অবগত হইবার নিমিত্ত আমি কিছু কাল রসায়ন, শরীরতন্ব 
প্রভৃতি অধ্যয়ন করি । এবং মন ও চিন্তার প্রকৃতি জ্ঞাত 
হইবার নিমিত্ত মনোবিজ্ঞান সন্বন্ধীর নানাবিধ তত্ত, 
আলোচন1] করি। বাল্যকাল হইতে আমার মনের গতি 
এইরূপ ছিল; এবং স্বদেশার্পিত গুকভাঁর কাঁর্ষে গ্ররত্ব 
থাকিলে কেবলমাত্র সাংসারিক ব। পার্থিব কার্যে 
আঁমাঁর চিত্ত কখনই একবারে নিমগ্ন হয় নাই | 

পুব্বোক্ত বসরে উইলিয়ম এডি নামক ভনৈক অশি- 
ক্ষিত ক্ষকের ভবনে আমি উপাস্থিত ছিলাম | সেই ব্যক্তি 
এ সময়ে ভেতিক ব্যাপারের কার্যের মধ্যবত্তর্ধ (706911778) 
হুইয়াঁ যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও কার্য করিয়ছিল আমি 
তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলাঁম | প্রায় তিনমাদের 
শ্যধ্যে ৫০০ ভৌতিক দৃশ্য দেখিতে পাই ; আমার বিবেচনায় 
এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় কোনরূপ প্রতারণ| বা বঞ্চনা ছিল 
না। এই সমস্ত ঘটন। লিপিবদ্ধ করিয়া আমি নিউইয়র্ক 
নগরের কোন দেনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করি। মাদাম, 
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বাভাটস্কির সহিত আমার এই স্থলে পরিচয় ছয় এবই 
কচির সমতা বশতঃ আমাদের উভয়ের পরিচয় ক্রমশঃ পরি- 
বর্ধিত হইয়া উঠে | ভারতীয় মহ্থাআ্বাগণ তাহাদের চেলাগণ 
অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ও অভিজ্ঞ, আবার তামি 
যেসকল ব্যক্তির নিকট হইতে মানব গ্রকতির রহস্য- 
সন্ধানের আশা করিয়াছিলাম তাহাদিগের অপেক্ষা 
সেই /চলাগণ অনেকাংশে উন্নত এবৎ অভিজ্ঞ, মাদাম 
বাঁভটস্কির সহিত কথোপকথনে আমি ইহ! অবগত হই । 
ক্রমে ক্রমে উক্ত মহোদয়! আমার সার গ্রহণের সামর্থ্য 
অনুসারে আমার নিকট তাহার সত্যভাগারের জ্যোতি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন! তন্দার] আমার মায়া এবং 
মোহজনিত সংক্কারসমূহ ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাঁগিল। 
এই সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ভলোৌকিক আদৃশ্য গুকগণ, 
মহোদয়! বাভাটক্ষিকে শিক্ষা দিয়াছলেন ভাভাদগের 
প্র'ত প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইতে লাগিল, ও তাহাদের সহিত 
সহবাসের নিমিত্ত আমার নিরতিশয় বাগ্রতা জন্বাতে 
লাগিল। ভাবিলাঁম যদি ছুরদৃষ্টবশতঃ তাহাতে বঞ্চিত 
হই তবেধে দেশ সেই মহাপুকৰষর্গশশের অবস্থিতি দ্বারা 
পবিত্রীষ্ঠত হুইয়। রহিয়াছে এবং যে দেশের অধিবাসিগণ 
দেই সকল জগদারাঁধ্া মহোদয়ের বিশুদ্ধ আব স্থিতিতে ধন্য 
হইয়াছে, সেই দেশে যাইয়া! জীবনের অবশিষ্টকাল 
অতিবাহিত করিব | 

অবঙ্শেষে আমার সৌভাগ্য পুষ্প এক্ষটিত হইল । 
এতদিনে জামার শুভগ্াহের উদয় হইল । অন্তরাক্ষ। ব্য।কুল 


৮. তত্ব-বিদ্যা | 


€ইয়] যাহা অন্বেষণ করিতেছিল, মুন প্রাণ ব্যগ্রভীবে। 
যাহার জন্য লালায়িত হুইয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে এতদিন 
পরে তাহারই সহিত সম্মিলন সংঘন্টত হইল। নিউ- 
ইয়র্কস্থ গৃহে বয়! আছি, এনন সময়ে সেই জগহ-শুক 
মহথাত্াগণের জনৈক, মায়াবীরূরপে আনিয়া আবিভভূতি 
হুইলেন। 

পাছে স্বগ্রের মোছে অভিভূত হইয়া আত্-বঞ্চিত 
হইয়াঁছি, এই ভ্রমে পতিত হুই, এই নিমিত্ত সেই মহাতার 
নিকট প্রসাদ স্বরূপ কিছু চিন্কু ঘাঁচুঞ়্া করিলাম । মহ্থাত্্/ 
কপা করিয়া একটী শিরজ্সাণ প্রদান করিয়া অন্তধান, 
হুইলেন। তাহার প্রদত্ত সেই উ্ধীষ অদ্যাপি আমার রর 
নিকট রহয়াছে। তাহাতে একী বিচিত্র স্বাক্ষর চিহ্ছ 
অঙ্কিত আছে। যেস্বাক্ষর সম্বলিত লি'প তিন আদ1- 
দিগকে সর্বদ। প্রেরণ করেন সেই ব্যাক্ষর অবিকল তাহারই 
অনুরূপ । 

তাহার কথা বৃর্তীয় আগার মাঁনন, পববতিঃ নদী, 
সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করিয়া আর্্ভূমের নিমিত্ত প্রধাবিত 
হইল। সেই মুহুর্তহইতে আমার হৃদয়ে একী মছ, 
উদ্দেশ্য জাঁগরিত রহিয়ছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন ই 
আঁদার সমুদয় অনুশীলন ও জীবনের সার। সে উদ্দেশ্য 
*একমাত্র আর্খ্য-জ্ঞান লাভ এবং দেই অমুল্য জ্ঞানের বিকাশ 
সাধন।' 

এই ক্ষণ হইতে আমি সময় আোঁতের প্রতি লক্ষ্য করিতে 
আরস্ত 'করিলাম। ক্রমে দিন মাঁস বত্নর গত হুইল। 


উঙউ-বিদ্যা। 
অবশেষে কাঁমনা পুর্ণ হুইল। বাসনার বিষয়ীভূত ধন, 
লাভ করিলাম । 

১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে “[1190930717102] 90019112 
(তন্ত্ববোধনী সভা) সংস্থপন করিলাম; কিছু দিবসের 
মধো নিজ সাংসারিককার্ষের বন্দোবস্ত করিয়া, বন্ছুবান্ধ- 
বের নিকট হইতে চির'দনের নিমিত্ত বিদায় হইয়া জগত্পুজ্য 
এই ভারতের পুণ্য ভূমিতে আমিবার জন্য যাত্রা করিলাম 1৮” 

এইরূপে থিওসফির আৰিভাব। ইহাই থিওসফির- 
সংক্ষিপ্ত আঁদি ইতিহাস। দিন দিন ইহার যেরূপ আ্রীরঞ্ছি 
ও উন্নতি তাহাতে কোন, দূরদশর্শ ব্যক্তি না জাশা করিবেন 
যে, ইঞ্চাই একদিন ধর্ম ও জ্ঞান-জগতের শীর্ষ স্থান 
অধিকার করিবে ? 

পক্ষান্তরে থিওসফির উদ্দেশ্াসমূহ কিরূপ বিশ্বব্যাপী 
ও সর্বজনীন, একবার ভাবিয়া দেখুন । 

ইহ|র প্রথম উদ্দেশ্য ;-জাতি, বর্ণ, ও ধর্শের বৈষম্য 
বিদূরিত করিয়া মানবসমাজে ভ্রাতৃ-ভাব সংস্থাপন ৷ 

দ্বিতীন উদ্দেগ্ত ;--আর্য ও অপর প্রাচ্য ভাষা, ধর্ম ও 
বিজ্ঞানের আলোচনার উত্ধকর্ষ সাধন ( 

ভতীর উদ্দেন্ত ;১-মাঁনবের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক 
শক্তি ও গুপ্ত প্রান্তিক রহস্তের তত্বান্বেষণ। 
এই সমুদ্র মহৎ উদ্দেন্ত জুচাকরূপে সংসাধনের নিমিত্ত, 
প্রত্যেক সহ্ৃদয়, প্রতোক দার্শনিক, প্রত্যেক ভারতহিতৈষীগ্ধ 
সাহাষ্য & সহানুভূতি থিওসফিকাল সমাজের একান্ত 
গ্রার্থিত। আর যাহারা সংসারের শৃন্যগভ' চকুচিক্য ৪ 


তত্তর-বিদ1 | 


অসার আমোঁদে বিভৃষ্ণ হইয়। উচ্চতর প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের 
আকাঙ্ষা করেন এবং তত্প্রাপ্তির অশয়ে সর্ব প্রকার 
ত্যাগ স্সীকাঁর করিতে প্রস্তুত তাহ্ার্দগের সহবযোশিতাঁও 
ইহার নিতান্ত ব.নীয়। 

এই সনাজ কোন বিশেষ ধর্মম-সম্পরদায়ভুক্ত নছে। 
সুতরা সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-মতাবলম্বী ব্যক্তি ইহার 
তন্তর্নিবিষ্ট | তবে সমাঁজভুক্ত সভা মাত্রেই, পরস্পরের 
ধর্্মসম্বন্বীয় ব্যক্তিগত বিশ্ব।স লইয়! কেহ কোন রূপ আপত্তি 
উপ্থ1পন না করেন, ইহাই সমাজের জভিপ্রেত। বাহার] 
কেবলমাত্র এই সভার সুমহান উদার উদদশ্যের হি" 
কামনা করেন এবং ধাহারা প্রাচখন জ্ঞান-ভাগুঁরের 
একমাত্র প্রবেশদ্বার, প্রাচ্য দর্শনের সারবন্তা অনুভব 
করিয়া! তাহার অধ্ায়নে আজীবন অতিবাহিত করিত 
প্রস্তুত তাহার'ও এই সভার সভ্যত্রেণীভুক্ত হইতে পারের | 

থিওসফি-সমাজভুক্ত হইতে হইলে উক্ত সমাজতুক্ত দই 
জন সভ্যের অনুমোদন প্রাপ্তি আবশ্যক | আর প্রতোর, 
সভ্যকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! অঙ্গাকার করিতে হইবে থে 
সভা! কর্তৃক নিরূপিন্ত কতিপয় সাংকেতিক বাক্য এ 
তনৈদর্শনচিস্ত্ অপর কাহারও নিকট বাক্ত করিতে পারিতরে রঃ 
ন1| (এই রূপ সাংকেতিক বাক্য এবং নিদর্শন চিন্নু কে 
মাত্র স্বসমাজভুক্ত ব্যক্তি নির্দেশের উপায় £) 

স্ত্রী পুকষ উভয় ভোশীস্থ লোক এই সমাঁজভুক্ত হইন্ডে 
পারেন। এই সমাজভুক্ত হইতে হইলে ইংর/জি তাঁবার্ভান 
যে অবশ্যন্ব্ধব্য তাহ! নহ্থে। | 


তত্ত-বিদা1| ২৬ 


এপর্যন্ত সভ্য জগতের সর্ধদেশীয় যে সমস্ত সুধিষ্যাত 
মছোদয়গণ এই সমাঁজভুক্ত হইয়) ইহু/র উন্নতি কামস] 
করিতেছেন পাঠকের অবগতির নিমিত্ত তাহাদিগের নামের 
তালিক1 পরিশিঞ্টে প্রদত্ত হইল | 





পরম তণ্ত, 
নারির নিতে 
জগতের অপর সমুদয় তত্ত। ভাসয়াভা সয়া বেড়ায়। ষে 
বিদ্যাবাজ্ঞান আধ্যা'তুক তত্তের সন্ধান না পায় তাহা 
পরনতন্ত্ের বহিভূত স্থল দৈহিক তন্ত। মাত্র। সেতৃত্তে, 
যোগ সাধন বামোক্ষ লাঙ্ হয়না | আধ্যাত্বিক তত্ত। বা 
আত্মদ শন জনিত জ্ঞানই মুক্তি লাভের এক মাত পন্থা । 
এই জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত আঁত্ম-দর্শন+ আঁফ্ম- 
পরীক্ষা প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় | তদ্দারা সমুদয় মায়াযোহ 
তিরোহিত হুইয়া এই জ্ঞান স্বতই উদ্ভূত হইবে যে, এই 
স্থল দেহ বাতীতি মাঁনব্রে অপর ছয় প্রকার আকার আছে 
অর্থ সর্বশুদ্ধ মানবের আকার সপ্ত প্রকার | যথাঃ_- 
(১ )-_স্ুল শরীর (1178 70266512] 7০০ ) 
(২) লিঙ্গ শ্রীর, ১৮৪] 0০৭) 
(৩)-জীব (71079 1106 1)/100011)16 ) 
(৪)--কাঁগরূপ, মায়ারী রূপ (8৯010001 501] 
(&)- মানস (1) ৭1021 বা 
(৬ )-- বুদ্ধি (10)9 ৪1)171৮08) 100691)185909 ) 
(৭)-+আত্মা (377৮৮) 


ই তই -বিদ্যা! 


] 

দ্এই সমুদয় সপ্রকাঁশ অথব। শুপ্ত আঁকার মানবের মধ্যে 
অন্তর্নিহিত আছে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অনুশীলন 
রা ক্রমে ইহাদের বিবর্তন সংসাধিত হয়| মানবের 
এই সকল প্রক্তির সহিতবাহা জগতের সম্বন্ধ সংস্থাপন 
ও সন্মিলনের নিমিত্ত ইহাদের স্ফরণ আবশ্যক । এবৎ 
তাহাতে ক্লতকার্য্য হইলেই মাঁনব, প্রাকীতিক রহস্য উদ্ডেদ 
ফরিতে সক্ষম |! কিন্ত ইহারি সংসাধন জগতে অতি অল্প 
লোকের ভাগ্যে এক জীবনে ঘটিয়া থাকে । 

বিভাগ দ্বারা মানবের এঈ সপ্তেপাঁদানের প্রত্যেকটিকে 
এক একটি করিয়া দর্শন কর যায় *1। তবে ইহ্ছাঁদের 
সম্বন্ধে সাধারণ ধারণ! প্রাপ্তির নিমিত্ত এই জ্ঞান আঁবশ;ক 
ষে, ইহারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত জনন্ত শক্তর বিভিন 
প্রকাঁর ভেদ মাত্র । ইহাতে ম্পন্টই গুতীত হইভেছে যে, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা দা্শনিকগণের ঘুক্কি, তত।-বিদ্যার 
যুক্তি ছইতে অধিক পুথক নঃহ। যে হার্ধাটস্পেনসার 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণ্র শিরে ভূষণ, তাহার 
মত, এই নির্দেশের বিভিন্ন আকুতি মাত্র। স্পেনসার 
নির্দেশ করেন যে, শক্তিই সকলের মৃলাধাঁর। জড় এবং 
জড়ের গতি এই শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র; স্থান এবং কাল 
এঁছইি অনন্ত শক্তির অবস্থা ভেদ মাত্র (১1669৮ ৭. 2006101 
2৪ ভ০102107 01)010, ২10 0109761)6]5 001505007)90 708001068৭ 
0075 06 ]70108, 91306 2180 9106) 28 0 11)0 ঢা 
07677) 75 015019580 £101)6 1৮11 61980 01691060087 


16865010105 0 7০:06 ৪3 (09 99916197008 80006 চ111101 
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11067 270 07568570660. 7052 27870%716 ) আবার পণ্ডিত 
শ্রবর ডারউইনের বিবর্তনবাদ (0)6০075 ০06 ৪5০11801021) 
তত্ত।-বিদ্যার পক্ষপাঁতী। বিবর্তনবাঁদের নির্দেশ এই ষে, 
জীবজগৎ ক্রমিক বিবর্তন দ্বার! উন্নতি লাঁভ করিয়া চরমে 
এই মাঁনব-আকার প্রাণ হইয়াঁছে। তত্ব,বিদ্যা যে বিবর্তনি_ 
বাঁদ্গের কেবল মাত্র এই একদেশ-দশর্শ ভাঁব স্বীকার করিয়াই 
ক্ষাস্ত, তাহ? নহে-কিন্ত দৈহিক বিবর্তন ব্যতীত জীবের 
আধাত্মিক বিবর্তনও ইহার প্রধান নির্ধারিত স্বীকার্ম্য। 
তত্ত,কিদ্য স্ব: কার করে যে,ভাত্মার বাস্তব অংশ (97766712] 
[)০7৮1071) ব্যতী ত অপর র চিদংশ (50171002] 40 7০70০০) অক্ষয় 
€ অমর ] ইহ 1 নান! দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মাও্রীহণ ও তাই! 
হইতে স্বীয় স্বীয় প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ ও কর্ম ভন্ুসাবে উন্নতি 
সাধন করে। জগতে মানবের বিবর্তন সম্বন্ধে তত্ত।বিদ্যার 
যুক্তিঃ বরং বর্তমান বিবর্ভন-বাদের যুক্তি জপেক্ষাও অধিক 

ন্যায়সঙ্গত বলিয়! বোধ হয়। 

কেবল মাত্র এই পৃথিবীর কাঁ্স্য-শক্তি দ্বারা মানবের 
পরবর্তন সংঘটিত হয় নাই | মানবের বিবর্ততনর নিমিত 
অপর অনেক ভেতিক ও জড় জগতের কার্যের আবশ্যক 
হুইয়ছে। ইহ জীবনের পরে অনস্ত নরক বা অনন্ত 
স্বর্গের নির্দেশও সম্পুর্ণ ভ্রমাত্বক । মানব এই জীবনে পৃবৰূ 
প্রারস্ত ব্যতীত, দৈবাৎ্ জদ্মাগুহণ করিয়। কেবল ৫০ | ৩ 
বর মাত্র কার্ধ্য করিয়াই, সেইকা্য অনুসারে চিরনরক 
বা চিন্ত-ন্যর্গ ভোগ করিবে, ইহা! অপেক্ষা মাঁলব-লাত্মা 
সস্বন্বেতঅন্য কোন ভমায়ক নির্দেশ আছে কিনা বলা যায় 
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ললী| ইহ! অপেক্ষ। বরহ জড়ের ন্যায় “মানবের” ধংস 
কথণ্চি যুক্তিসঙ্গ 5 নির্দেশ হইলেও হইতে পারে 
এই পৃথিবীর জীবনী এবং বিবর্তনী শক্তি যাহ 
কেবন মাত্র নিজর্শব জড় জগতের কার্যা নহে) অপর গ্রহের 
জীবনী ও বিবর্তনী শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট । এই সমস্ত 
শক্তির মূল সেই অনস্ত শক্তি । সুতরাং মানব যখন 
এই শক্তিসমূহের সংঘর্ষণ সমুদ্ভত তখন মানবও সেই 
অনন্ত শক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহ ক্রমে প্রণীত হইবে। 
প্রথমতঃ মালিবের স্থখল দেহতত্ত। বিচার করিয়া দেখুন । 
এই দেহ, আর্ষয খিগণের আধ্যাত্মিক মতে, পঞ্চ উপাদানে 
নির্মিত, যথাঃ-ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মকৎ্। বোম ॥ ইহা- 
দের মধে মহাকালের নায় বোম (ভাঁকাঁশ) অনন্ত-ব্যাপী 
অঙ্ীম| যদিও স্থল দৃর্টিতে আকাশ পদার্থ নহে, কিন্ত 
আধ্যাত্মিক দুটিতে, উহ? অনন্ত শর্তির এবং সেই শক্তি- 
জনিত কাধের অধর, সুতরাং মানব-দেহেরও আধ।র। 
জাঁকাশের প্রক্কতি জন্ুপারে উহ্হা যেদন সক্চত্রই বিরাজিত 
সেইরূপ মাঁনবেও বিরারজিত। এক্ষণে আকাশের স্বরূপ 
আরও একটু বিশদরূপ্ধে বুৰা আবশ্যক । আধুনিক অনেক 
বিজ্ঞানবিতগত র ধারণ] এই যে. শুন্যই আঁকাশ--অর্থ(ৎ 
গআকাশ কাশ কিছুই নছ্ছে। কিন্তু প্রক্কত পক্ষে আক|শ, শক্তির 
নিন (৭০8,7০৩) আক্কতি | উহ! যে একবারে কিছুই নহে, 
ইছণ স্থূল দৃষ্টির ও ভ্রান্ত ধারণা । এই তদন্থিক মায়জনিত 
ভ্রান্ত থারণ! দূরীভূত হইলে আকাঁশের স্বরূপ ক্কুঝিতে 
গ!র। যায়, ডুখন আর উহ্হাকে একেবারে কিছুই নয় বলিয়া 
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অগ্রাা কর! বায় নাঁ। তখন উহাকে আন্ত শক্তির নিপুণ 
(118286%০) আক্তি ব বলিয়া বিশ্বাস জ্মবে এবং উহাকে 
জীব দেহের উপাদান বলিয়া প্রতীতি হইবে৷ স্ষিতি অপ. 
তেজঃ মক আদি উপাদান চতুষ্টয়ের বস্ত্ব সন্বদ্ধে কৌন 
রূপ মতভেদ নাই। সুতরাং উহাদের দম ধক আলোচনা 
অনাবশ্যক | 
অতঃপর এই পঞ্চ উপাদান নিশ্মিত দেহকে, আপন? 
(আঁস্মণ) হইতে পৃথক ভাঁবিতে হইবে । এই চিন্তনের নিমিত্ত 
যোগ বলেরবা অপর কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তর 
এয়োজন নাই। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের স্থল নিয়ম ভ্ঞাঁন ও 
কিয় পরিমাণ চিন্ত। শক্তি থাকিলেই এই দেহ হইতে আত্মার 
বিচ্ছেদ ভাঁব, ধারণ। করিতে পার! যাইবে । এবং সেই 
ভাব জন্তিলে জড় দেঠের' সহিত জড় প্রক্তির অন্বয়-সম্ভৃত 
মানসিক গুণগুলির তন্ত, অবধারিত হইবে। তখন বুঝা যাইবে 
যে, মানস সম্বন্ধে প.্চান্য মনোবিজ্ঞানের নির্দেশ সম্পূর্ণ 
ভ্রম-সঙ্কুল। লক হইতে ৰেইন পর্য্যন্ত সকল দার্শনিক 
মনকে অনভূতি শক্তি (1১061 ০6 1১০):091)6108)) বাঁ অনু 
ভুতির আধার বলেনঃ ভীহাঁদের মতে; মানস হইতে আত্মার 
অ'র কোনরূপ পৃথক সত্তা নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
মানস, নিগুণ আত্মা হইন্তে বিভিন্ন, উহা দৈহিক শর্কি- 
সমুহের একত্র সমাবেশ জনিত ফল | এ শর্তিসমূহেষ্ণ 
সবশেষ আলোচনায় এই সত্যের সারবত্তাই উপলর্ হইন্ে। 
যেক্ঞ্র চুনুকাঁকর্ষণ, কৈশিকার্ষণ, প্রভৃতি কার্য জড় 
জগতের আকর্ষণ গুণ» সেই বশ কান, শ্নেহ, জাত্ম-ত্রেম 
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প্রভৃতি গুণ, বহির্জগতের প্রভি বিশেষ বিশেষ মানসিক 
আকর্ষণ মাত্র। আবার জড় দেছের বিশ্লেষন শক্কির 
ন্যায়, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক গুণ সমূহ, মনের 
বিশ্লেষণ গুণ | 

ক্রমাভিব্যক্তি (৮০01 ০% ৪৮০1৮০7) ) মতে, কাঁমকে 
লিঙ্গনির্বচনী শর্ত্তি (90581 861১০6০০ ) বলিয়! নির্দেশ 
করে। তত্তবিদ্যাকে এ যুক্তির গুকত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে । এইরূপ অপত্ন্্েহ বা সহবাস-জনিত স্নেহ 
বাহ্য জগতের প্রতি মনের আকর্ষণীশক্তি বিশেষ! যখন 
সন্তানের প্রতি জনক জননীর অথবা আাঁত্বীয়বর্গের, বা প্রতি- 
বাসীর প্রতি আত্মীয়গের এবং প্রতিবে শীর চিন্ত প্রধাবিত 
হয়, তখন এই মানসিক কার্ষ্য আকর্ষণীশক্তি বিশদরূপে 
পরিলক্ষিত হয়| আবার নিজের প্রতি মনের আবেশ 
ও তজ্জনিত ওৎমুক্য, এইরূপ মানসিক আকর্ষণ মাত্র। 
এই সকল মানসিক আকর্ষণী শরক্তর কাঁর্ষেয আধ্যাত্মিক 
কোন গুণ প্রকাশিত হয় ন।। ইহারা জড়জগতের 
কার্য প্রণালী হইতে কিছু উন্নতশ্রেণীর অন্তরর্নবি্। 

থক্ষেপে মানসিক শক্তির যে ব্যাখ্যান করা হইল 
তত্থার উপলদ্ধি হইবে যে স্থলশরীরের ন্যায় মানস 
ও 'আত্ঘ। হইতে পৃথক । এইরূপ লিঙ্জশরীর, জীব' কাঁম- 
পপ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি মানবীয় গুণ বাঁ জ্বরূপত্ব, সেই 
ভধস্বা হইতে পৃথক | পুর্ব কথিত ম্বরূপের মধো (৯) 
সবল শরীর, (১) কামরূপ বা মায়াবীরূপ এবং (৩ আত্মার 
সমাবেশেমানবের ্য়ত্ব। এই ত্রয়ন্তবের মধ্যবর্তী স্বরূপ, 
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অর্থ, মায়াবী রূপের অনুসন্ধ(ন ও নির্দেশ, তত্ত -বিদ্যারঞ 
মহৎ, উঠে উদ্দেশ্য । এই স্বরূপের লক্ষণ ক্রমে সবিশেষ বিবৃত 
হইবে | এক্ষণে লিঙ্গশরীর, জীব এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক । 

আত্মার হুষ্ম দেহের নাম লিঙ্গশরীর। পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে চিনংশ বাতীত আত্মার বাস্তব অংশ (70069118 
1)০:0101)) আছে। এই বাস্তব অংশ ডিম্বের আচ্ছাদনীর ন্যাঙ্ধ 
চিদাত্বমকে দৈহিক শরীর মধ্যে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে । 
দেহের ন্যায় বিনাশ কালে উহাও ভৌতিক জগতে বিলীন্‌ 
হইয়া যায় । ইহাকে আবাঁর জড়দেহের মৌলিক আকৃতি 
ব্লাঁ যাইতে পারে । সাধারণের ঘষে প্রেত-দর্শন সংঘটিত 
হয় তাহা এই শবীরের আবিভাৰ জনিত। ভেোতিক অব- 
স্থার় এই শরীরের আবির্ভাব প্ররোজন। কিন্ত এই শরীর 
স্থল দেহ হইতে বহির্গত হইয়1 শারিরীক অবস্থার ব্যতিক্রম 
বশতঃ তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। জীব 
( জীবাত্ম] 1) বস্তনহে, শক্তির রূপ-ভেদ মাত্র । উহ! 
জড়ের সহিত অশ্বিত হইয়! জড়দেহে জীবনী শক্তির 
উদ্ভব করে। যথাকাঁলে এই শক্তির *আবি9ভাব না হইলে 
প্রস্থতীর গর্ভস্থ বীর্ষ্য, জীবন্ত ভাব পাইতে পারে না । ফলত 
উহা আবার জড় বস্তর গুণ নহে। স্কুল দৃষ্টিতে উহাক্ষে 
জড় শক্তির বিভিম্ন আকার (2086৮৪৮ 2, 23 ৪87৪৫ 28) 
19706) বলিয়া বোধ হয়। উন্লিখিত মাঁনবের তিন প্রকার 
আকৃতি ষথ্য। স্থল দেহ, লিঙ্গশরীর এবং জীব (নশ্বর), এবং 
নম্বর পদার্থের ন্যায় উহাদের জন্ম মরণ ষৃংঘটিত হুয়। 

ঙ 


১৮ তত্ব-বিদ্যা। 

বুদ্ধি চিদ্দাত্রার বাহক মাত্র | উহা মানবের পূর্ণ বিকাশ 
অর্ধাৎ সপ্তম স্বরূপ প্রাপ্তির অব্যবন্থিত পূর্ধব দ্বার; একথ! 
পাধ্যাত্বিক তত্বের অনুশীলন ব্যতীত সাধারণ বোধের 
ঘআতীত। শ্তরাং এস্বলে অগ্বে তাহার অবতারণ। করা 
আঁবশ্যক। তজ্জনা বৈদান্তিক নির্দেশ অবলম্বন করিয়! 
'আত্মজ্ঞানের পন্থা প্রদর্শিত হইল । 


বৈদাস্তিক মত। 
হা এ 


আস্মিক-জ্ঞান-লাঁভ ও নিগুণ শক্তির তত্তু অবগন্ত 
হইবার নিমিত্ত আর্য মহাতআ্মাগণ যেয়ে পন্থা ও বিধি নির্দেশ 
করিয়! গিরাছেন তাহ এইস্থলে ব্যন্ত করা যাইতেছে। অধ্যাত্ম- 
শক্তির ক্রমোন্নতির জন্য মানবের পর্য্যায়ক্রমে সেই সকল গন্থা 
৬৪ বিবি অবলম্বন করা আবশ্যক । 
পূর্বে উল্ভিধিত হইয়াছে ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম 
সোপান, আত্মমকে দেহ হইতে পৃথক্‌ রূপে ধারণা করা। 
আঁত্ম-চিস্তা দ্বারা বুঝিতে হইবে ষে এই দেহ আত্মার 


পক আত্মদর্শনের নিনিত্ব হিন্দুদর্শনের মধ্যে বৈদ্1ন্তিক মত 
তি উচ্চ। এস্কলে সংক্ষেপে উহা বিবৃত হইল |. বেদান্তসার 
হইতে ঈংগৃহীত | 
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জাবরণ ঘ? পরিচ্ছদ মাত্র। আত্মার সহিত এই বলা দেহেঙ, 
কোঁন সম্বন্ধ নাই, দেহের বিনাশে, আত্মার বিনাশ সংঘটিত 
হয় না। ক্রমে গ্রকান্তিক চিস্তা ও আলোচনা দ্বার এই রূপ 
ধারণ! জগ্সমিলে তত্বজ্ঞানের আলোচনায় প্রবন্ত হইতে হইবে | 

তত্বজ্ঞান লাভের নিশিত্ত পুরবের্ব শম, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষ।, সমাধান, এবং শ্রদ্ধ! প্রভৃতি বৌদ্ধিক গুণ-সমূহের 
অনুশীলন করিতে হইবে নিম্কে ইহাদের বেদাত্তনিন্দিষ্ট 
লক্ষণ প্রদর্ত হহল। 

ঈশ্বর-বিষরক শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধাঠসন ব্যতীত বাহ 
বিষয় হইতে অস্তরিজ্দ্রিরের পিগ্রছের নাঁম, শম। শ্রবণ আদি 
ভিন্ন বাহ্য জগৎ হইতে বহিরিক্রিরের নিবৃত্তি, দম। তদতিরিক্ত 
পদার্থ হইতে নিবর্তিত বাঁহেন্দিরের দমন, আথব] বিধি- 
পূর্বক বিহিত কর্দ্বের পট্তাগ, উপরতি । শীত, উষঃ, 
দি ভৌতিক ক্রিরার সহনের নাম ভিতিক্গ]। ঈশ্বর-বিষরক 
কীর্তন, শ্রবণ বা সেই রূপ কোন বিষয়ে নিগৃহীত মনের 
একাগ্রতা, সমাধান : মহাদন-বাক্যে আস্থ'দান এবং বিশ্বাস, 
শ্রদ্ধ। | এই আণাম্মিক গুণ সকলের অনুশীলনের উদ্দেশ্য 
এবং বিষয়, জীব ও ব্রন্দো একতা এবং মস্বন্ধ সংস্থাপন, বথা1-»” 

বিষয়? জীবব্রন্ষিগাং শুদ্ধটচতন্যং প্রমেরং, তত্রেবৎ 

বেদাত্তানাং তাঁৎপর্দযাৎ। সন্মন্ুত্ত? তঁদৈক্যপ্রমেয়স্য তৎ- 
প্রতিপাদকোপনিষত্ গ্রমাণনা চ বোধাবোধকভাব লক্ষণঃ। 

প্রয়োছনভ্ত ?  তদৈক্যপ্রমেয়গতা। জ্ঞাননিবৃত্তি, ' তৎ- 
শ্বরূপানন্ারাখ্রিশ্চ। 

বেদান্ত সার্‌। 


২৪ তত্তব-বিদ্যা | 
জীব-চৈতন্য ও ব্রন্ম-চৈতন্যের এঁকারপ শুদ্ধ-টচতন্য প্রমে- 
রই, বিষয়। জীব ও ব্রন্গের এক্যরূপ প্রমেয়ের সহিত তৎ* 
প্রতিপাঁদক উপনিষশ্ড প্রমাণের বোধ্যবোধক ভাঁবই, সম্বন্ধ। 
এ্ক্যপ্রমেয়-বিষয়ক অজ্ঞান, নিবৃত্তি; এবং তৎফল স্বরূপ 
আনন্দ-প্রাপ্তি, প্রয়োজন 1 এতদ্বিষয়ে শ্রত্তি প্রমাণ যথা, 
আত্মজ্ঞানী শোক হইতে পরিত্রাণ পান, যিনি ব্রঙ্ষকে 
অনিতে পারেন তিনি ব্রন্ষই হয়েন। 
জ্ঞান এবং অজ্ঞানের লক্ষণ এইরূপে নির্ধারিত হই- 
য়াছে। রজ্জব কখনই সর্প নহে, কিন্তু যেমন তাহাতে সর্প 
বলিয়া লম হয়, সেই রূপ বস্ততে, অবস্তর ভ্রম রূপ ষে অজ্ঞান 
তাহার নাম অধ্যারোপ।॥ 
নিত্য, জ্ঞান, আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, বস্ত | অপর 
অক্ঞানাদি সমুদর জড় পদার্থ, অবস্ত। 
সৎ বা অদৎ হইতে ভিন্ন সত্ব, রজঃ, তম, এই ভরিগুণময়, 
জ্ঞানের বিরোধী ভাবরূপ কোঁন পদার্থ, অজ্ঞান । এ সম্বন্ধে 
অন্থুভব প্রমাণ যথা “আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না”। 
আর শ্রুতির প্রমাণ যথা “দীপ্তিমাঁন আত্মার শক্তি প্রক্কাতি 
সত্বাদি স্বীয় গুণ দ্বার 'বেষ্টিত”£-- 
অহমজ্ঞইত্যাদ্যন্থভবাৎ্, দেবাজ্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগু়া- 
শিত্যাদিশ্রতেশ্চ” | 
এইবূপ ভেদাভেদ জনিত অজ্ঞানকে সমষ্টি অভিপ্রাক্ষে 
এক এবং ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অনেক, এইরূপ ব্যবস্থার কর! 
বায়, যেমন বৃক্ষ সকলের সমষ্টি অভিপ্রায়ে অরণ্যকে এক 
বল] যাক । অথবা! যেরূপ জলকণা সমুহের সমষ্ি অভিপ্রায়ে 
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জলাঁশয়কে এক কহা বায়, সেইরূপ নাঁনাভাঁবে বিরাঁজিত উদ 
সকলের অভ্ঞানকে, সমষ্টি অভিপ্রারে এক বলা যায়। এ 
সগ্বপ্ধে শ্রুতি গ্রমাঁণ যথাঃ--“জন্মরহিত, সন্ত, রজঃ, তমগ্ডণময়, 
একই অন্ঞঁন” | এই অজ্ঞান-সমষ্টিতে উপহিত-চৈতন্যকে 
সব্বভভত সবের, সর্ধনিয়স্তা ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট 
অব্যক্ত, অন্তর্য(মী, জগত্কাঁরণ, এবহ ঈশ্বর এই সকল শবেনু 
দ্বারাই নিদ্দেশ করা বার । সকল অক্ঞাঁনের প্রকাশক বশতঃ 
তিনি সর্ধাজ্ঞ 
ঈশ্বরের উপাঁপি-ন্ধপ এই অজ্ঞান স্ম্ট্টি অখিল প্রপঞ্চের 

হেতু বলির], কারণ শরীর) আনন্দ-প্রচুর ও কোৌঁশের ন্যায় 
আচ্ছাদকস্বরূপ বলির),আনন্দনয় কোশ, এবং সফল ইন্দ্রির!দির 
উপরম স্থান হেতু, স্ুযুপ্রি। অতএব ত্র অভ্ঞান-সমফ্টি কি 
স্থল কি সঙ্গ, প্রপঞ্চ মাত্রেরই লয় স্কান ব্লিরা অভিহিত । 

প্রত্যেক ও সসুদয় জীবব্যাপী নিবন্ধন, মারা ব্যষ্টি এবং 
সমষ্টি শব্দে গভহিত। এই অজ্ঞানের ব্যট্লি, অপরুষ্ট উপাধি 

তরাং তমোগিশ্রিত সত্ত্ব প্রবাঁন। এই ব্যষ্টি অজ্ঞান দ্বার! 
উপহছিত চৈতগ্তকে আগ্গত্রত্ব অনীশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট 
প্রাজ্ঞ কহা যায়| তিনি পৃথক পৃথক্‌ ব্যষ্টি অজ্ঞাঁনের অবভাসক 
বলিয়া প্রা, এবং শমল, সত্ব প্রধান, অস্পষ্ট উপাধি 
দ্বার! উপহিত বলিয়া অনতি প্রকাঁশক । 

এই ব্যষ্টি অজ্ঞানকে, অহঙ্কারাদ্ির কারণ বশতঃ, কাঁরণ 

শরীর, আনন্দ প্রচুর হেতু ও কোঁশের ন্যায় আঁচ্ছাদক দিবন্ধন্” 
আনন্দময় কোশ, ইন্দরিয়াদি সকলের উপরম স্থান হেত 
সযুণ্ডি, অতএব স্থূল ও হুস্ম প্রপঞ্চের লয়স্থান কহ। যাঁয়। 


২২ ততব-বিদ্যা 
টইসযুপ্তি কালে এই ঈশ্বর ও প্রান্ত উভরে চৈতন্য সন্ভৃভ 
তি হক্ম অদ্রান বৃত্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন। এবি- 
ষরে প্রমান যথা--“চেতন্যের প্রকাঁশ দ্বারা আনন্দের ভোক্তা 
প্রাঁজত +”-_---আনন্দভুক চেতোঁমুখঃ প্রাজ্ঞঃ, । আর পরামর্শ 
প্রমাণ যথা-:আমি স্থখেশরান ছিলাম মাত্র” তৎ্কালে 
কিছুই জানি নাঁই। যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বনের সহিত, 
বনের ব্যট্টি বুক্ষের অভেদ, এবং জলের সমষ্টি জলাশয়ের 
সহিত, জলাশয়ের বাষ্টি জল অভিন্ন, সেইরূপ এই অজ্ঞান 
সমষ্টি হইতে অজ্ঞান বাষ্টি ভিন্ন নহে। 

এই অক্ঞান সম্টরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য যে ঈশ্বর, 
তাহার সহিত বাষ্টি অজ্ঞান ছারা উশছিত টৈতন্ত প্রীজ্ত 
ব্যতীত অপর কিছুই নহে; দেমন বুক্ষসমষ্টিরূপ বনস্থ 
আঁকারশর সহিত বন-ব্যষ্টি বৃক্স্থিত আকাশের প্রভেদ নাই। 

বন বা তত্রস্থ আঁকাঁশ এবং বুক্ষ ব। তদ স্র্বন্তী আকাঁশ এবং 
জলাশর বা তদগত প্রতিবিদ্ষস্থ আকাশাদির আশ্ররস্বরূপ অন্থু- 
পহিত মহাকাশের গ্তর এই সমষ্টি, ব্যট্টি-অন্ঞান ও তদুপহিত 
চৈতন্য সমূহের আবাঁরভূত মে অন্থপহঠিত চৈতন্, তাহাকে ত্রদ্ধ- 
চৈতন্য বলা ধায়। এতদ্বিবয়ে আর্ত প্রমাণ বথা, মঙ্গল 
রূপ অদ্ধিতীয় চৈতন্যকে চতুর্থ বপিয়! স্বীকার করি; তিনি 
সত্ব], তিনিই বিজ্ঞেয় £-- 

“শাস্তং শিবমটদ্বতং চতুর্থং মন্যস্তে » 

যেরপ অগ্নি, উত্তপ্ু লৌহপিও হইতে অভিন্ন এবং 
ভাছার লক্ষ্য লৌহুপিণ্ড হইতে ভিন্ন বলা যায়, সেই 
রূপ এই সম্টি, বডি-অজ্ঞন ও তদ্ুপহিত" চৈতন্যের 
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সহিত অভিন্ন রূপ এই তুরীয় চৈতন্য “ “তত্তুমসি ” উদ 
মহাবাঁক্যের বাঁতা। আবরণ ও বিক্ষেপ নাদে পুর্বোক্তি 
জ্ঞানের ছুট শক্তি আছে) যেমন মানবের দুষ্টির 
আচ্ছাঁদক ভপ্পন্থান ব্যাপী মেঘমণ্ডলকে, অধিকতর বিস্তীর্ণ 
হর্যোর ও আচ্ছাদন বল! যায়, সেইরূপ অবিবেকী 
মন্ুষ্যের পরিনিন্ন জ্জানাস্হাদক হইলেও তাহার এ 
অজ্ঞানভাঁকে সব্দব্যাপী পরুরক্ষেরও আচ্ছাদ্ক আবরণ 
শি বলিতে হইবে । এ সম্বন্ধে গমাণ যথ। “বেমন 
অবিবেকী বাক্তি স্বয়ং মেঘারত নয়ন হইয়া! বলে যে তাধ্য 
মেঘাচ্ছন্ন হইয়া] অপ্রকাশ রছিয়াছে, সেইরপ মৃড় বাতির 
দৃর্টিতে যিনি বন্ধরপে ক্ষেণে) প্রকাশ পান, সেই নিতা, 
জ্ঞান তরূপ আড় আম” এক্ষণে আয্ম-দর্শনের নিঠিত্ব 
এই বাঁকাটীর আরও পরিন্দটউন আবশ্াক। সংসার 
মোহে আবন্ধ মন, নিজ আম্মার বিষয় অতি অ্পক্ষণ চিন্তা 
ক'রয়। থাকে । আপনার স্বরূপ কি, আপনিদেহের 
কোন স্থানে কিরূপে বিদামান আণ্ছ এই সকল গবেষণার 
পর নাম আঁয-সন্ধান। কিন্ত আত্মদর্শনর এবং আত্ম- 
সন্ধানের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই আধ্যাখখ্ক 
গবেষণা সাংসারিক লোকের প্রায় ঘটিয়া উঠে না, এই 
নিমিত্ত পুনর।য় উ্রখিত হইতেছে যে যাহারা আঁধ্া-। 
আক উন্নতির আকাজক্ষী, ভীঁহাঁদের সর্ব প্রথমে 
অলন্যমনে এই আত্মিক গবেষণার আলোঁচন। করা কর্তব্য । 

যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইতে পারে সেই 
রূপ আবরণ শৃক্কি কর্তৃক আচ্ছ!দিত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান 
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না/স্হর়্া তাঁহার কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব এবং স্থুখ ছুঃখ মোহাত্মক 
প্রপঞ্চে সংসারিত্ব সংঘটিত হইতেছে। যেমন রজ্জবিষয়ক 
মোহঃ নিজ শক্তির দ্বার রঙ্জুতে সর্পের ভাব দেখারঃ সেই 
রূপ অক্ঞানাবৃত আত্মাতে বে শক্তির দ্বারা আকাশাদি 
গ্রপঞ্চ ভ্রম উত্পাদন করে সেই শক্তি বিক্ষেপ শক্তি । 

এইবরূপে চৈতন্যের বিমল এবং সসল উভয় প্রকৃতির 
সৎমিলনের তত, পর্যালোচনার, জগতেরউতপন্তি সন্বন্ধে তত্ব 
বিদ্যার নিন্দেশ এইনূপ। উর্ণনাঁভ যেমন নিজেই স্বীয় 
কার্ধ্য_তস্তর মুখা কাঁরণ। উক্ত শক্তিদ্বর বিশিষ্ট অক্ঞান দ্বারা 
আবৃত চৈতন্য ও শিলে প্রধানতঃ প্রপঞ্চের হেতু এবং তাঁহার 
উপ|ধি (বানান) রূপ অজ্ঞান, প্রধাণতঃ উপাদানের 
হেতু ॥ তম প্রধান উত্ভ বিশ্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বরি! 
আবৃত চৈহনা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ূ, বায়ু 
হইতে অগ্রি, অখ্থি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী ক্রমাভি- 
বাক্ত হইয়াছে / ৫সই আঁকাশাদি উপাদানে যগন জড়তারি 
আধিক্য জয়, তখনই তাহারা তমপ্রপান হইয়া উঠে। 
এই জড়তা কারণের তারভমা অনুসারে এ সকল 
উপাদান অন্বরজন্তমগ্তশাত্মক হয়| এবং অবঙ্থান্ুসাঁরে 
অকাশাদিকে সুক্ষভৃত, মহাড়ত, পঞ্চ তন্মাত্র, এবং অপঞ্ধী- 
কত, কহ! যায়) এই সমুদ্রয় সুম্ক্ভূত হইতে আবার সুক্ষ 
শরীর ও ক্রমে স্থুলভূত সকল উৎপন্ন হয়। 

সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের নাম লক্ষ শরীর। 
পঞ্চ ভ্ঞানেজ্রিয়,। পঞ্চ কর্েজিয়, পঞ্চ বাঁয়, বুদ্ধি এবং মন 
লইয়। উত্ত সত্ডদশ অবয়ৰ। শ্রোতর, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, এবং 
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প্রাণ লইয়1 জ্ঞানেন্্রিয় পঞ্চ । এই সকল জ্ঞানেদ্ডিয় পৃইক্‌ 
গৃথক্‌ আকাশের সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন ' হয়ঃ 
যথা! আকাশের সব্বাঁশ হইতে শ্রোত্র* বাঁধুর সত্বাংশ হইতে 
ত্বক্‌, তেজের সত্তাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্তাংশ হইতে জিহ্বং, 
এবং পৃথিবীর সত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উত্পন্ন। নিশ্চয়াত্মক 
আন্তঃকরণ বু, বুদ্ধি। সংস্কল্প, বিকল্পলাত্মক অন্তঃকরণ 
বৃত্তি, মন; চিত্ত ও অহঙ্কার এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত 
দুই বৃত্তি মাত্র। অন্ুসন্ধানান্মক অন্তকরণ বৃত্তি চিত্ত 
এবং অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি, অহঙ্কার। মন ও 
বুদ্ধি মিশ্রিত আকাঁশাদি পঞ্চ ভূতের সান্তিক অংশ হইতে 

উপল | এই পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয়। বুদ্ধি এবং মন, প্রকাশ 
স্বভাবপ্রযুক্ত সাত্বিক অংশের কার্য | জ্ঞানেন্দ্রিরগণের সহিত 
মিলিত উক্ত বৃদ্ধিকে বিজ্ঞানমর কোশ বলা যায়| 
কর্তৃত্ব, ভৌকত্ব, স্ুখিত্ব, ছুঃখিত্ব আদি অভিমানবিশিষ্ট, ইহ- 
লোক ও পরলোকগামী বিজ্ঞানমর কোশই ব্যবহারিক জীব 
শবে উক্ত হয়। পঞ্চ কন্মেক্িয়ের সহিত মিলিত মনকে 
মনোময় কোশ কহ যায়| বাক, পাণি পাব, পায়ু এবং 
উপস্থ লইয়া পঞ্চ, কন্মেক্রির। এই পঞ্চ কর্মে্িয় পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ আকশাদির রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। যথী, 
আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্য, বায়র রজঃ অংশ 
হইতে পাঁণি, তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ 
ংশ হইতে পায় এবং পৃর্থিবীর রজঃ অংশ হইতে উপস্থ ॥ 
প্রাণচঅপান, ব্যান, উদ্যান এবং সমান-_--_পঞ্চবার,র 
নাম। উদ্দে গমন্শীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়, প্রাণ। ফ্লাধোগমন- 
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শার্দা আদি স্থানে অবস্থিত বায়ু, অপান। সর্ধ নাড়ীতে 
গমনশীল সমস্ত শরীরস্থায়ী বাষু, ব্যান। উদ্ধ-গমনশীল 
ক্-স্থার়ী উতক্রমণ বার, উদ্ান। ভুক্ত পীত অন্ন জণাদির 
সমীকরণকারী বার, সমান । পরিপাক করণ অর্থাৎ রস, 
কধির শুক্র পুরীষাদীকরণই সমীকরণ । 

সাংখ্য মতাবলম্বী আচার্য্যের কহেন যেনাগ, ককর, দেব" 
ঈ্ত, এবং ধনঞ্জর নামক আরও পঞ্চ বাষু আছে । উদগীরণ- 
কারী বায়ুর নাম নাগ। চক্ষুকুন্মিলনকারী বায়ু কর্ম্দ। 
ক্ষুধাজনক বু ক্কর। হাপিকাজ্নক বায়ু, দেবদপ্ত। 
এবং পুষ্টকাঁরক বয়ুর নাম ধনগ্য়। কিন্ত বৈদাস্তিক 
আচ[খ্যগ.ণর মতে এই প্রাণাদি পঞ্চ বারু নাগাদি পঞ্চ বায়ুর 
ভন্তর্নবিষ্ট। 

এই প্রাণাদি পঞ্চ ব'য়ু মিশ্রিত আকাশাদি পঞ্চভূতের 
রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হর। পঞ্চ কর্খেন্দ্রিয়ের সহিত 
মিশ্রিত এই প্রাণাদি পঞ্চ বাহু প্রাণমর কোশ নামে কথিত। 
গমনাগমনাদি ক্রিরা স্বভাব প্রযুক্ত এই প্রাণাবি পঞ্চ বায়কে 
রজঃ অংশের কাশ্য কহ বায়। এই পঞ্চ কোশের মধ্যো জ্ঞান 
শক্তিবিশিষ্ট বিজ্ঞানমর কোঁশ, কর্তা স্বরূপ! ইচ্ছাশক্তি 
বিশিষ্ট মনোমর কোণ, করণরূপ। ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণ, 
ময় কোশ, কার্য্যরূপ। এই কোঁশত্রয়ের বথাঁষোগ্য এইরূপ 
বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে । সম্মিলিত এই কোশত্রয়কে সুঙ্্- 
শরীর কহা যায় । এই সুক্ষ শরীর সমগ্টিবূপ উপাধি দ্বারা 
উপহিত চৈতন্যকে শুত্রাত্সা, হিরণাগর্ভ, বা প্রাণ (187 
|) বল।ংষায়। যে হেতু তিনি শৃত্রের ন্যায় সর্ব বন্ততে 
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অচুস্যত এবং ভ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিরা, শক্তিৰিশিষ্ট অপক্ষীষ্ীত, 
পঞ্চ মহাভতাঁভিমানী ; হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ এই স্থক্ষা- 
শরীর সমষ্টিকে, স্থল প্রপঞ্চ অপেক্ষা হুম্্র হেতু হুক্মশরীর ও 
€কোশত্রয় বলা ফাঁর, এবং জাগ্রত বাঁসনায্মক হেতু স্বপ্ন ও 
স্বল প্রপঞ্চের লয়স্থানও কহা। যায়। এই ুঙ্মশরীর বাসটি 
রূপ উপাধি দ্বারা উপগ্িত চৈতন্য তৈজস শব্দে বাঁচ্য। যেহেতু 
তাঁহার নান তেজোমর অন্থঃকরণ। তৈজসের উপাধিরূপ ব্যষ্টি 
সুক্মশরীরকে স্থ,লশরীর অপেক্ষা অতি ক্মহেতু স্থস্মণরীর বলা 
যায়। এবং জাগ্রীত্‌ বাসনাম্মক হেতু স্বপ্ন ও স্তৎলশরীরের 
লয়স্থল কহাযায়। এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়ে সুষুণ্থি- 
কালে হুঙ্জ মনোবৃত্তি দ্বারা পম বিষর অন্ুতব করেন । 

এস্থলেও ন্ুক্মশরীর সমষ্টি ও তথ্যটি পরস্পর অভিন্ন, 
এবং তছুপহিত হিরণ্যগর্ভ ও তৈ্সসেরও পরস্পর অভেদ, 
যেমন বনে বৃক্ষের অভেদ্দ ও বনাবচ্ছিনন আকাশে বৃক্ষাবচ্ছিতর 
আকাশের ভেদ নাই এবং জলাশরে ভলের ভেদ নাই 
ও জলগত প্ররতিবিষিত আকাশের সহিত জলাশয় গত প্রতি- 
বিশ্বিত আকাশ অভিন্ন । 

সুক্ষ শরীরের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে আর্ধয 
মহাত্াগণ এইরূপ অভিমত এদান করয়া গিয়াছেল। 
শতঃপর স্থল ভূত সম্বন্ধে তাহীদের মত সংক্ষেপে প্রদত্ত 
হুইল। | 

পদ্ধীকূতের নাঁম স্থলভূত। এই পঞ্চীকরণ প্রণালী, 
যথা, অকোশাদি পঞ্চতুতের মধ্যে প্রত্যেক ভুতকে সমান 
হুই.ভাগে বিভক্ত করিয়াঃ সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রতোক 
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পর্থতুতের প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চ, ভাঁগকে সমান চারি 
অংশে বিভাগ করিয়া, সেই প্রত্যেক চারি অংশ স্বীয় 
দ্বিতীয়ান্কভাগ পরিত্যাগ করিয়া! ইতর চারি শংশে বিভাগ 
করিয়। সেই এত্যেক চারি ভুতের দ্বিতঃয়া্ধা ভাগের সহিত 
মিশ্রিত করণ। 

পঞ্চভৃত পঞ্চাত্বকরূপে সমান হইলেও প্রাত্যেকটীতে 
পৃথক পৃথক আঁকাঁশাদ ব্যবস্থার হয়। এতদ্দিষয়ে ন্যায় 
প্রমাণ যথা_-“বিশেষ হেতু অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় অংশের 
আধিক্য হেতু তহন্নাম খ্যাত" | 

সেই পঞ্ধীকরণ কালে আকাশে শব্দগুণ অভিব্যক্ত 
হয়, বায়তে শব্দ ওলস্পর্শঃ অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, বপ) 
জলে শব্দ' স্পর্শ, রূপ, রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অভিব্যক্ত হয়। এই সকল পঞ্ধীক্কত 
পঞ্চভূত হইতে, পরম্পর উপব্ঠপর্ি সংস্থাপিত ভূলে, 
ভুবলোক, স্বর্মলোক, নমহলোঁক, জনলোক, তপলোক, 
কবাতালোক, এবং পরস্পর অধোঁইধঃ, বিদামান, অতল, 
বিতল, সুতল, রূসাভল, তলাতল, মহাঁতিল, পাতাললোক 
ও ব্রন্ধাণ্ড এবং চতুর্কিধ স্থল শরীর আর তাহা" 
দিঁগের ভোগোপযুক্ত ই সকল উত্পন হইয়াছে। 
জরামুজ, অগ্ডজ, ম্বেদ্জ এবং উত্ভল্জ এই চারি প্রকার 
গুলণরীর । জরায়, হইতে জাত মনুষ্য পশু প্রভৃতি 
জরায়জ জীব। অ্ হইতে উৎপন্ন পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ 
জীব । ক্রেদাদদি হইতে জন্মিত যুকমশকাদি, ম্বেদ্জ 
বলীৰ। এব? ভূমি হইতে উড়,ত তৃণ বৃক্ষাদি উত্তদ্ড্ব জীব? 
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. শ্রই স্কুল শরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য বৈশ্বান রও 
বিরাট শব্দে উক্ত হয়েন, যেহেতু তিনিই সর্বদেহাভিমানী 
ও বিবিধ প্রকারে বিরাজমান | এই সম? স্থল শণীরও 
অন্নের বিকার হেতু অন্নময় কোশ এবং স্থল ভোগের আরতন 
হেতু জাগ্রৎ শব্দের কাচ্যা। এই স্থল শরীর ব্যস্টিতে উপহিতত 
চৈতন্যকে বিশ্ব বলখ বায়, যেহেতু তিনি সুক্ত্ম শরীরে অভি- 
মান পরিত্যাগ না করিয়া স্থল শরীরে প্রবিষ্ট। এই ব্যষ্টিকে 
স্থল শরীর ও অন্নের বিকার হেতু অন্নময় কোশ, এবং স্থল 
ভোগের আরতন হেতু জাঁএৎ্ শব্দে কু। যায়| জাগ্রত কালে 
এই বিশ্ব বৈশ্বীনর উভয়ে দিক্‌, বায়ু, অর্ক, বণ, অশ্বিনীকুমার 
কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া শ্রোত্র, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্বা, ভ্রাণ এই 
পঞ্চ জ্ঞানেক্িয় দ্বার! ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস্‌, গন্ধ এই পঞ্চ 
প্রকার বাহ্য-বিষয় সকল অনুভব করেন । অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্্, 
যম, প্রজাপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয় বাক্‌, পাণি, পাদ, বাধু, 
ভপস্থ এই পঞ্চ কন্মেক্্রিয় দ্বার ক্রমে বচন, গ্রহণ, গমন, 
ত্যাগ, আনন্দ এই পঞ্চ বাহা বিষয় অনুতব করেন । চন্দ্র, ব্রহ্মা, 
শঙ্কর, বিষণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই 
চারিটি অত্বরিক্রিয় দ্বারা ক্রমে সংকল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অহ- 
্কার্য্য, চৈত্য এই সকল স্কুল বিষয় অনুভব করেন । এই প্রকারে 
পঞ্চীকৃত পঞ্ভৃত হইতে স্থূল প্রপঞ্জের উৎপত্তি হয়। এই স্থল 
স্ুক্স কারণ সমুদার প্রপঞ্জের সমষ্টি এক মহৎ প্রপঞ্চ। ষেমৰ 
সবাক্জ বনাবচ্ছিন্ন আকাশ বা স্মুদার জলাশরগত প্রতিবিস্বিক 
আকাশ একই, তক্রপ সেই মহৎ প্রপঞ্চ দ্বারা উপহিত বৈশ্বানর, 
বিশ্ব, হিরপ্যগর্ভ, তৈজল, ঈশ্বর, প্রাজ্জ একই চৈতুন্য, তিন্বাঁ- 
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কারে সংস্থিত। উক্ত মহৎ প্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্তরূপে 
সেই তছপহিত চৈতন্য “সর্বং খলিদং ব্রচ্ম”” এই মহাবাক্যেয 
ৰাঁচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন । 
পূর্বে বন্তরূপ ব্রক্ম-চৈতন্যে অবস্তর আরোপ রূপ অধ্যা- 
রোপ-ন্যায় সামান্য ভাবে প্রদর্শিত হইল ( অতঃপর জীব- 
চৈতন্যে বিশেষ অধ্যারোপ অর্থাৎ কোন্‌ কোন, মতাবলম্ী 
ৰাক্তিগণ কি কি পদার্কে জীবাতআ্সা কহেন তাহা বর্ণিত 
হইতেছে | এই ব্যাবৃত্তি দ্বারা আত্মার স্বরূপ কথঞ্চিৎ 
উপলব্ধ হইবে । 
অতি অজ্ঞ বাক্তির! পুক্রকে আত্ম কহে, এবং তন্লিমিত্ব 
এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করে “আত্মা বৈ জায়তে 
পুত্রঃ” “আত্মাই পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু 
আপনার প্রতি ষে প্রকার প্রেম, পুবের প্রতি ও 
সেই রূপ প্রেম দৃষ্ট হয়” এবং “পুত্রের পুষ্টি হইলে ৰা 
পুত্র নষ্ট হইলে আমিই পুষ্ট হইতেছি বা নষ্ট হইতেছি” এই 
রূপ ভাব অনুভূত হয়। কোন কোন চার্বাক স্বীয় স্থল শরীর- 
কেই আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “অন্ন 
রসের বিকার পুকষই আয্সা” ও এই তর্ক প্রয়োগ করে ষে 
পুব্রকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত গৃহ হইতে আপনার 
“ পলায়ন দৃষ্ট হয়” “আর আমি স্থ,ল অথবা! ক্কশ” ইত্যাদি ভাৰ 
ক্লনুভৃত হয় | অপর চার্বাকে, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা কহে এবং 
তাঁছাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “ইন্দ্রিগণের অভাৰে 
শরীর অচল হয়” এবং "আমি অন্ধ, আমি বধির”, ইত্যাদি 
তাৰ অনুভুত হয়। আবার কোন চার্বাক প্রাণকে লাত্বা কহে 
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এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে 'প্রাণময় অস্তরাত্মা 
শরীরাদি হইতে পৃগক্‌ এবং প্রাণের সমভাবে উত্তিরগণের ক্রিয়ার 
অভাব হয়” এবং “আমি ক্ষুধত ও আমি পিপাসার্ত” এইবপ' 
ভাব অনুভূত হয়। অধম চার্বাক মনকে আত্মা কহে, এবং 
তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করেষে “মনোময় অস্ত- 
রায়, শরীর, ইন্জ্রিয় এবং প্রাণ হইতে বিভিন ।--মন নিস্তব্ধ 
হইলে প্রাণান্দির অভাব ভয় আন? এই রূপ ভনুভূত হয় যে আমি 
₹কল্প বিশিষ্ট এবং শামি বিকল্প বিশষ্ট”। অপর কোন কোন নিরী- 
শ্বর-বাদী বুন্ধিক মাত্। কহে এনং ভাভাতে এই শ্রুতি প্রমাণ 
দেয় যেবিজ্ঞানময় অন্তর'ত্বা, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন হইতে 
পৃথক্‌ এবং ভন্নিমিত্ত এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে “কর্তার অভাৰে 
করণের অভাব হয়” আর “কর্তার অভাবে করণ-শক্তির 
অভাব হয় এইরূপ অনুভব হর |” প্রভাকর ও তার্কিক উভয়ে 
অন্ঞানকে আত্মা কছে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় 
যে “আনন্দময় অন্তরাত্ম। শীধাদি হইতে পৃগক” এবং এই 
যুক্তি অনুসারে কহে “যে “ম্থৃষুপিকালে অজ্ঞানে বুদ্ধযাদিরও 
লয় দূ হয়,” মার “মামি অজ্ঞ অগবা "আমি জ্ঞানী” এইরূপ 
ভাৰ অনুভূত হয়। ভট্ট-মতনুযায়িগণ অজ্ঞান দ্বার উপ- 
হিত চৈতনাকে আম্মা কহে, এবং ভন্নিমেত্ত এই শ্রুতি প্রমাণ 
প্রয়োগ করে বে, “প্রজ্তান ঘন স্বরূপ আনন্দময়ই আত্ম।” এই 
যুক্তি বলে কহে, যেস্ুষুপ্তিকালে সমুদয় লীন হইলে অজ্ঞানেন্ট 
পহিত চৈতন্যের স্ব প্রকাশ উপলদ্ধি হয়; এবং “আমি আমাকে 
জানি ন1” এইরূপ ধারণা অনুভূত হয়, অপর কোন নানক 
মতাবলম্বী শূন্যকে আত্মা কহে, এবংতাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ 
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অরাগ করে ষে “এই জগৎ পুর্বে অসৎ ডিল” এসং এই 
যুক্তি জনুসারে বলে ষে “নুষুপ্তিকালে সকলেরই অভাৰ 
হয়” আর এই রূপ অস্গুভূত হয় "শন করিয়! স্ুযুপ্ত 
কাঁলে আমার অভাৰ হইয়ণ ছিল” শষুণ্তি হইতে উত্থিত 
ব্যাক্তত এই প্রকারে আপনার অভাব রূপ স্মৃতি উপলব্ধ 
হয়| 

লতঃ আঁখ্ম জ্ঞান এবং আঁত-টপলদ্ি সন্গদ্ধে পূর্রোক্ি 
নানাবিধ মতাবলশ্ব্িগণের নির্দেশ ভ্রবাড়ুক | বেদান্ত- 
বেত্ত।দিশের মতে পুলাদি শ্ন্য পত্্যস্ত জড়ের ভাসক নিতা, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ' যু, সতান্বরূপ শ্রত্যোক চৈতন্যই আত্মা! এবহ 
বস্ত | যেমন রজ্ভুতে সর্পভ্রম হইলে, পরে ভ্রম নাশে সর্প- 
জ্ঞানের উস্ছোদ হইয়া কেবল নাত্র রচ্জুই উপলব্ধ হয় সেই 
রূপ বস্ত্র বিবর্ত অবস্তর অর্থাৎ সঙ্গিদানন্দ ওগ্ষা বস্ততে 
খআবশ্তরূপ অজ্ঞানাদ্দি জড় প্রপঞ্চ বে ভ্রম তাহার বিনাশ 
হইলে পরিশেষে ব্রন্ম মাত্রেরই অবস্থান থাকে । এই 
“কারণ” বিষয়ে প্রমাণ যথা--““স্বরূপের ব্যতিক্রম হইয়! ষে 
কারণ? কার্য উত্পন্ন করে তাহার নাম ৰিকারা বা পরিণ মী 
উপাদান কারণ,_-ষেনন জুন, দির প্রতি পরিণামী কাঁরণ। 
এবং স্বরূণের এ্রকারান্তর না করিয়। ষে কারণ কার্ধা উৎপন্ন 
করে তাহার নাম বিবর্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জু 
ল্রর্পের এতি বিবর্ত কারণ । ভ্রান্তি বা মোহ বিদূরিত হইলে 
যেরূপে এই প্রপঞ্চ সকল পরস্প'র ন্ব স্ব কারণে লীন হইয়া, 
অবশেষে বক্ষ মাত্র রূপে অবস্থিত হয়, তাহা] ৰাক্ত' 
হইতেছে এই তত্ব বুঝিলে মানব আঁত্ব-তত্ব এবং আত্ম- 
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শক্তি বুঝিতে পারে। তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রণ 
হইয়া মানবকে ক্ষুত্র এবং তুচ্ছ জীব শ্রেণী হইতে উচ্চতর 
শ্রেণীভুক্ত করিবে । এবং তদ্থারা মাঁনৰের জড়ভাব তিরো- 
হিত হুইয়া তাহার প্রক্কত শ্তি প্রস্ফুটিত হইবে । 
স্থল ভোগের আয়তন চতুর্বিধ দ্য,ল শরীর ও এই ভোগ্য 
রূপ হন্ন পানাদিঃ এবং এই সকলের অধারভূত ভূগাজি 
চতুর্দশ ভূবন, ভার এই আরতভূত ব্রহ্মা, এ সকল স্বীয় 
কারণ রূপ পঞ্চীরত পঞ্চভূত মাত্র । শব্দস্পর্শাদি শক্তিতর 
সন্িত এই নকল পঞ্ধীরুত পঞ্চভূত এবং সুক্ষ শরীর, সকলই 
স্বীয় কারণ রূপ অপণ্যক্কত পঞ্চভূত মাত্র । সন্ভাদিগুণ- 
সহিত এই অপঞ্চীরত পঞ্চ মহাভূত সকল, উৎপতির 
টৈপরীতা ক্রমে অর্থাৎ পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, 
অগ্ন বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ জজ্ঞানে এই 
প্রকারে কারণ রূপ অন্তঞানোপহিত চৈতন্য মাত্র | 
এই অজ্ঞান এব, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য রূপ ঈশর 
প্রভৃতি সকলই তাহানদগের আধারভূত অন্ুপহিত চৈতন্য 
রূপ তুরীয় ব্রহ্ম মাত্র। 
এই অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় কুথন দ্বারা "তব এ 
ত্বং' এই উভয় পদাের শোধন সংসাধিত হয়। যথা, 
আজ্ঞানাদির সম্টি+ অর্থ আজ্ঞান ও সুক্ষ শরীর ও স্থল 
শরীর সম্ি এবং তদুপহ্িত চৈতনা, অংণহ ঈশ্বর, ও 
হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট চৈতন্য, আঁর অন্ুপহ্থিত চৈতন্য 
অর্থাুতু'রীয় ব্রদ্ম চৈতন্য এই তিন, দগ্ধ লৌহ-পিগের 
ন্যায় অবিবিক্তূপে 'তৎ" এই পদের বাক্যার্থ হয়েন, এবং 
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ক্াড্/নাদির সমর্টিরূপ উপাঁধির ও তহ্পহিত ঈশ্বরাদি় 
টঁতনোর আধারভুূত অনুপহ্থিত তুরায় ব্রদ্ষ উচভন্য “তত 
পঙ্গের লক্ষ্যার্য হন। 

জভ্ঞানাদর ব্যষ্টি, অর্থাৎ জ্ঞান ও স্থশ্স্ শরীর ও স্থল 
শরীর ব্য এবং এঠতদুপহিত চৈতন্ত অর্থাৎ শ্রজ্ঞ ও তৈদ্দস 
এবং বিশ্বটৈতন্য আর অন্ুপহিভ চৈহন্য অর্থ(ৎ তুরীর ত্রহ্ধ 
চেতন। এই তিন দক্ষ-লোহ-পিণেব ন্যার অবিবিক্তক্ূ পে ত্বং? 
«ই পদের বাঁচ্যার্য হরেন, এবং অঙ্ঞানাদির ব্যফ্ি্প উপা- 
খির ও তদছুপহিত প্রপ্জা প্রস্ৃতি চৈতনোর আধারভূন্ত 
অন্ুপহিত আনন্দ স্ররূপ তুথায় ব্রহ্ম চৈতন্য “ত্বং পদের 
লক্ষ্য অর্থ। সাধারণর .বাধশন্য করণার্থ এখন এই মহাবাব্যের 
লক্ষণ নিদেশ আাবশাক । 

“তত, তং, অপি' আর্ম ভাষায় এই তিন মতাঁবাকা ভিন 
প্রকার সম্বন্ধ দ্বারা অথগ্ড ত্রহ্গ-চৈতনোর বোধক। 
উক্ত সম্বন্ধতয় এঈরূপ ষথাঃ-এক সামানাধিকরণ্য, 
অর্থাৎ তৎ ও ত্বং এঈ উভএ পদের একঈ অধিকরণে স্থিতি। 
দ্বিতীয়তঃ বিশেবণ বিশেষ্য ভাব, অর্থাহ্ু উতর পদের অর্থ 
দ্বয়ের পরম্পর বিশেষণ বিশেব্যজপ সন্বন্ধ। তৃতীয় তঃ 
লক্ষ্য লক্ষণ ভাব অথাৎ গত্যগাস্তা। লক্ষ্য এবং পদদ্বয় লক্ষণ 
এইরূপ সথন্ধ। এববয়ে প্রমাণ যথা প্রত্যগাত্মা শ পদ এবং 
ভদর্থের সামানাথিক্রণা, ও বিশেষণ বিশেষ্যক্ূপ এবং 
লক্ষ; লক্ষণ ভাঁবঃ এই টিন প্রকার সন্বদ্ধ। 

সাঁমানাধিকরণ্য সম্বন্ধ জর্থাৎ “যেমন মেই দেবদত্ত এই” 
এই বাঁক্যে অতীত কালে দৃন্ট দেবদ্ত্ের বোখক *এই” 
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শব্দ উভয় শব্দেরই এক দেবদন্ত ব্যক্তিতে তাঁশুপর্য্কূপ 
সম্বন্ধ; সেইরূপ “তত ত্বং অনি' এই বাক্যে অপ্রভান্ম- 
চৈতন্যের বোধক “তৎ" পদ এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্যের বোধৰ 
'স্বং. পদ এ উভয় পণ্রেই এক চৈতন্য তাৎপর্য্যজপ সম্বন্ধ । 
বিশেষ বিশেষ্য ভাব সঙ্গস্কা ষেদন এ লৌকিক বাকো 
মেই শব্দের অর্থ পুব্ধকালে দৃষ্ট দেবদত্ত এন্টভয় অই 
পরস্পর বহশেষণ বিশেষ রূপ হয় যে হেতু উভয় অর্থেরই 
পরম্পর অভিন্নরূপ এক বন্ত্রতেই তাত্পয্য, সেহজপ ততমলি 
বাক্যেও তং পণ্র অর্থ প্রহ্যক্ষ চৈতন। ও ৩৭ পদের অর্থ 
অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য উত্তয় অর্থই পরম্পর বশেষণ বিশেয্যরূপ 
হয়ঃ যেহেতু উভয় অথেরহ পরম্পর অভিন্নরূপে এক 
বস্ততেই তাহপর্ষাঃ | 

লক্ষ। লক্ষণ ভ(৭ সন্ধা যেমন এ পুর্চেক্ত বাক্যে “তই” 
শব্দ এবং “এঠ" শব্দের অর্থ দ্বর় যে পূদ্ক/লে দুম্টহ এবং বর্ত- 
মানে দৃন্টৰ ৩াহ। ত।াগ করিরা কেবল অবিকদ্ধ দেবদত্ত 
লক্ষ্য এবং উভয় শাব্দ5 লক্ষণ হয় সেইরূপ তত্বমনসি বাক্যও 
ত্বং পদ ও তহ পদের অর্থদ্বয় ষে প্রত্যক্ষত্ব এবং অপ্র- 
ত্যক্ষত্ব, তাহ। ত্যাগ করিয়া কেবল এক *বিকদ্ধ চৈতন্য 
লক্ষ্য এবং উভর পদে লক্ষণ হয়।* ইহ্থারই নাম ভাগ 
লক্ষ;1| এবাক্যে, (নীল উৎ্পল) এই বাক্যের নাফ 
বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। .এই নীল উৎপল বাক্যে নীল 
পদের অর্থ নীলগুণ ও উ্পল শব্দের অথ উত্পপপপ জ্রব্£ 
এ উভয় শুন্নাদিগুণ ও পটাদি দ্রব্যের বযবচ্ছেদক হে 
পরম্পরের ৰুশেষণ বিশেষ্য ভাব সধন্ধরপ ৰা একতর 
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বিশিষ্টের সহিত অনাতরের এঁকারপ বাঁক্ার্থ স্বীকার 
স্রণে প্রতাক্ষার্দে প্রনাণীন্তরের অবিরোথ হেতু বাক্যার্থ 
সঙ্গত হয় ন1। 

গতন্বমসি' বাক্যে তৎ” পদ্দার্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতনা এবং 
'স্বং' পদার্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য এ উভয়ই ইতর ব্যবচ্ছেদ 
ছেতু বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সঙ্বন্ধরূপ বা একতর বিশিফ্টের 
সহত অন্তরের এঁকাদপ, বাঁকাঁর্থ ম্বীকার করণে 
সব্বজ্ঞ কিঞ্চ-জ্ঞ রূপে প্রতাক্ষাদ এমাণপান্তরের বিরোধ 
হেতু বাক্যার্থ সঙ্গত হয়না। এবাকো 'গঙ্দায় গোপ 
বসতি করে" এই বাক্যের ন্যায় জহৎ-ন্বার্থ লক্ষণ বাক্যার্থ 
সঙ্গত হয় না। 

এই লৌকিক বাঁকো জল প্রনাহরূপ গক্চা' এবং গোঁপ 
এ উভয়ের আধার আধেয় লক্ষণ বাঁক্যার্থের অশেষ 
প্রকারে বিরোধ হয়ঃ মেই বিরোধ পরিহার জনা গঙ্গা 
শব্দের স্বায় অর্থ ষেজল-প্রবাহ, তাছ! পরিত্যাগ করিরা 
লক্ষণা দ্বর তৎ্-সন্বন্কায় তীর অর্থ করা যুক্তিগিদ্ধ, অত এব 
জহৎ-ত্বার্থ লক্ষণ) সঙ্গত হয়| 

ভেদ জ্ঞান তিরোহত হইয়া অধ্যারোপ ও অপবাদ 
ন্যায় কথনপুর্বক 'ভ২ ও ত্বধ এই উভর পদের অথ শোধন 
করত “তঙ ত্বং অনি” এই বাকা দ্বারা অবিভক্ত চৈতন্যের 
স্বঙ্ূপ উপলব্ধ হইলে আনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ” মুক্ত, সত্য, 
স্বরূপ, পরণাঁনন্দ, অদ্ধিতীয় ত্রন্ম এইরূপ অখগ্ডাকার 
অন্তঃকরণ তর উদ্ভব হয়। সেই ভান্তকরণ রর্তিতে 
চৈতনোর আঁবিভাৰ হইলে প্রত্যগ।ত্সাতে অভেদ পর- 
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ব্রঙ্ধ সম্বন্ধীয় অগ্ঞ।ন তিরোহিত হয়। এবং যেমন বসতে 
মূল-কারণ হ্ত্রের ধ্বংশ হইলে বস্সও নষ্ট হয়, সেই 
অখল কারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তদন্তর্গত অথণগ্ডাকার 
অন্তঃকরণ রত্তিও নষ্ট হয়| তশুপরে যেমন প্রদীপের 
জ্যোতি সুর্যের প্রভকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইক় 
নিজেই অভিভূত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রতিম্থিবিন 
স্বপ্রকাঁশ স্বরূপ পঞ্পব্রশ্ধ চৈতনাকে প্রকাশ করণে সমর্থ 
প্রযুক্ত অভিভূত হইয়া উপ।খিভূত অল্তকরণ ব'ত্তর অভাৰ 
হেহু স্বয়ং পরব্রন্ধ মাত্রই থাকে--যেমন দর্পণের অভাৰে 
বদনমণ্ডলের প্রত্ববিম্ব বদনেই নিবদ্ধ থাকে | এইরূপ 
জ্ঞানযোগ দ্বারা জ্ঞানীগণ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভব 
করেন। এইরূপ ভাব দ্বার। “মনেতেই দর্শন-যোগা ব্রহ্ম 
এবং ধাহাকে মনে ধারণ! করা যায় না' এই উভয় ভ্ুতির. 
বিরোধ ভঙ্গ হয়। কারণ ইহু' প্রতিপন্ন হইয়াছে ষে 
মনোরততি দ্বার! তদ্বিষয়ক অজ্ঞান বিন্ষ হয়; কিন্তবত্তি 
প্রতিবিহ্িত চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় 
না| এবিষয়ের প্রমাণ যথা-শাস্রারেরা পরত্রঙ্ষের 
অন্তঃকরণ প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য দ্বারা গ্রকাশঙ্গানতা নিষেধ 
পুরিক বি দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের বিনাশ মানিয়ছেন 
যেহেতু পরব্রহ্ম স্বয়ং সপ্রকাশ; অপর কর্তৃক তাহার 
প্রকাশিত স্ব জসন্তব। 

ভাখণ্ডাকারাকারিত অন্তঃঠকরণ রত্তি হইতে ঘটাদি 
জড় পদার্থকারাকারিত অন্তঃক্রণ ব্লত্ভির পার্থক্য এস্থজে 
বিরত হইতেছে যথা £-- 


৩৮ তত্ত-বিদ্যা | 


এই প্রতাক্ষ ক/পে ঘটাকারাকারিত চিত্ত বৃত্ত অজ্ঞাত 
ঘটকে অধিকার করিস্। ভাঙার অজ্ঞানতার নাশ পুর্ক 
বত্তিগত প্রতিবিষ্ব দ্বার। ঘ্ঘটকে পক,শ করে। | 
যেমন প্রদীপের আলোক অন্ধচানস্থ ঘট পটাদিতে 
ংলগ্ন হইয়া তদ্দীত অন্ধ ঙারের বিনাশ করত তাহাকে 
প্রকাশ, করে সেইরূপ জান্তঃকরণ-বতিদ্বারা ঘটাদির 
অজ্ঞান ত1] বিনন্ট হর এবং জন্তঃকরা বৃত্তে এতিবান্বত 
চৈতন্য ঘর ঘট,দি প্রকাশিত হয় । 
পরমাম্্রটচৈ হনোর এই স্বনর্প সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত 
শ্রবণ, মনন, নিদিধা[সন, ও সমাধির ভন্ুষ্ঠান আবশ্যক । 
ক্রমে যথাযথ - ইহাদের ব্যাখা প্রদত্ত হইল | 
শ্রবণ--তাৎ্পর্ধ্য নিদ্ধারক ছয় প্রকার লঙ্গ দ্ব'রা অদ্ধি- 
তীয় ব্রন্গে সাস্ত বেদান্তের তাৎপর্য নিদ্ধার ণ। 
ছয় প্রকারলিঙ্গ ষযাঃ -উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, 
অপৃর্বতাঁ, ফন, অর্থব,দ, এবং উপপভ্ভি। 
উপক্রম-উ ণসংহর _যে প্রকরণে যেবস্ত প্রতিপাদয 
সেই প্রকরণের অদিতে ও অন্ত সেই বস্তুর কথন, যথা. 
ছান্দোগা উপনিষদের ষষ্ট অধায়ের আদিতে “একই 
দ্বিতীয় বর্গ এব' অন্ভে এই শাত্বা জণন্ময় এই বূপে 
প্রতিপান্য অদ্বিত:য় বস্ত্র কথিত হইয়াছে । 
অভ্যাসে প্র+রণে-ষনস্ত এতিপাঁদ্য সেই প্রক- 
রণের মধ পুনঃ পু. £ সেই বঙ্গুর প্রতিপাদন 1 যেমন 
উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে “তত্বরসি' এই বাক দ্বারা নয় 
বার আদৃদ্বতীয় ব্রন্ম বস্তর গুতিপাদন কর! হইয়াছে । 
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অপুর্দতাঁ যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য তাহার তৎ 
প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতিপাদন। যথ। 
উক্ত ষন্ঠ অধ্যায়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষৎ ভিন্ন প্রমাণের 
জবিষয়রূপে প্রতিপার্দিত হহয়াছে । 

ফল--ষে প্রকরণে যে বস্ত্র প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে 

তাহার বা তদনুষ্ঠাঁনের শ্রয়মান গ্রয়োজন। যণা উক্ত 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে “আচার্যাবান পুক্ষ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন 1 
সেই জ্ঞানী পুকষের বিদেহ পর্যন্তই বিলম্বঃাবদেহ পরে 
ব্রন্মে লীন ছয়েন। 

অর্থবাদ-যে প্রকরণে যেবস্ত প্রতিপাদ্য সেই বস্তুর 
গুণ বর্ণনা | যেমন এ ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিষ্ের প্রতিগুকর উক্তির 
মধ্যে গুক কহিতেছেন “ছে শিষ্য ! তুমি আমাকে এই প্রস্থ 
করিতেছ ষে ফাঁহাকে জানিলে অশ্রুত পদ্দাথের শ্রবণ হয়, 
অমৃত পদ্দাথের ম্মরণ হয় এবং অজ্ঞেয় পদাখের জ্ঞান হয়” 
এই রূপে অদ্বিতীর বস্তুর প্রশংমা বাদের নাম অর্থবাদ। 

উপপত্িতি-_ষে প্রকরণে যে বস্ত প্রতিপাদ্য সেই প্রক- 
রণে নেই বস্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য নি যুক্তি 
উপপত্তি। যথা উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত" হে সৌম্য! 
যেমন এক মৃণ্পিণ্ড জ্ঞাত হইলে সকল মৃন্ময় পাত্র জান 
যায়; বিকৃতি ও নাম কেবল বাকা মাত্র, মৃত্তিকাই 
বথার্থ” এই প্রকারে অদ্িতীয় বস্ত প্রাতপাদনে বিকারের« 
বাক্য মাত্রত্ব রূপ যুক্তি কথিত হইয়াছে । 


মনন-- বেদান্তের অবিরোধি-যুক্তি দ্বারা নিরন্তর শত 
ভদ্ধিতীয় ত্রন্ষ বস্তর চিন্তা । 


৪০ তণ্ত,-বিদ্য। | 


নিদিধ্যাসন-বিরোধী যে লেহাঁদি জড় পঙ্গার্থ জ্ঞান 
তাহার নিরাকরণ পুর্বক অদ্িতীয় ব্রহ্ম ৰস্তর অবিরোধি- 
জ্ঞানের প্রবাহ | 
সমাধি দুই প্রকার । 
(১)-_-সবিকণ্পক সমাধি 
(৯)--নিব্র্ষিকপ্পক সমাধি 
সবিকপ্পক সমাধি-_ জ্ঞাতা. জ্ঞান, জ্বের। এই ৰিকপ্প 
ত্রয়ের জ্ঞান সন্বেও অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম বস্বতে অথগ্াঁকারাকারিত 
চিত্তরত্তির অবস্থান । যেমন মৃত্তিকানির্শিত হস্তীতে. হন্তী- 
জ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকীজ্ঞন থাকে সেইরূপ তখন টদ্বত জ্ঞান 
সত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়| এবিষয়ে প্রমাণষথা “সাক্ষিস্বরূপ, 
সব্ধব্যাপী, উত্ক৯&, প্রকাশ স্বরূপ জন্মরছিভ, বিনাশ রহিত, 
অলিপ্ত সব্বগত সব্বদ1-বিমু ্তস্বভাঁব অদ্বিতীয় চচতন্যাই আমি; । 
নির্তিকপ্পক সমাধি-_জ্ঞাতাঁ, জ্ঞান জ্ঞেয় এই ৰ্বিকঞ্পত্রয় 
দ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তরতে একীভূত হইয়া 
অথগাকারাঁকরিত চিত্তরত্তির অবস্থান ভাঁবের নাম নির্ব্বি- 
কল্পক সমাধি | যেমন জল মিশ্রত জলাকারক্লুত লবণের 
লবণত্ব জ্ঞানের অভাবে কেবল জল উপলব্ধ হয় সেইব্ূপ এই 
নির্রিকপ্পক সমাধির অবস্থায় অদ্বিতীয় ত্রহ্মকারারকত চিত্ত 
রত্বির জ্ঞানাঁভাবে অদ্বিত'য ত্রক্ষ বন্ত মাত্রেই জ্ঞান থাকে । 
অতএব সুধুপ্তি হইতে এই সমাধির প্রভেদ নাই এই 
আাশহা সম্ভাবনা রহিল ন1। যেহেতু সুযুপ্তি ও সমাধি উভয় 
কালেই ব্বত্বিজ্ঞানের অসত্বাংশে সমান হইলেও ব্র্তির 
সন্থা গু ভসন্থ! ছারা উভয়ের প্রতেদ আছে। 


তত্ত।-বিদ্যা। ৪১ 
আশঙ্কার সম্ভাবনা রহিল না। বে হেত স্ুযুপ্তি ও সনাধি উভয় 
কালেই বৃ্তি জ্ঞানের অনববাঁংশে সমান হইলেও বৃ্তর সত্ব! ও 
অনত্ব। দ্বার। উভয়ের প্রনেদ আছে। 

যম, নিরদ, আশন, গ্রণারাম* অ্রত্যাহার, ধারণা, 
ধান, এবং সবিকপ্পক সমাধি, উন্ত শিক্িগ্ক সমাধির অঙ্গ 
এক্ণে সছক্ষেপে উহাদিগের আতভান প্রদন্ত হইল মাত্র । 
যোগ প্রস্তাবে বিস্ততভাবে উহাদিগের ব্যাঁখা। প্রদত্ত হইবে। 

যন ;--সহিস, সভ্য, অচোর্ধা, ব্গতর্মা, ও অপরি গ্রহ | 
নিয়ন ;--শটি, সন্তোষ, তপন্যা, অধায়ন, এবং ঈশ্বরে 
প্রণিধান । 

আনন )-হন্ত পদাদির সংস্থন বিশ পদ্মানন 
প্রড়তি | 

প্রাণারামঃ-রেচক, পূরক, কুন্থক রূপ, প্রাণ দমন করিবার 
উপারু। 

প্রত্যাহার ;-শব্দি বিষয় হইতে শ্রোতাদি ইঞ্জিরগণের 
নিবারণ করা । 

ধারণা ;--মদ্ধিতীয় বঙ্গ বন্তন্তি অন্তঃকরণের অভিনিবেশ | 

ধ্যান $১--অদ্বিতীয় বক্গ পদার্থে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ । 

সবিকল্পনক সমাবি-ইহার ব্যাখ্যা প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে । 

এই সকল অঙ্গ বিশিষ্ট অঙ্গী বে নির্বিকল্পক সম'বি তাহার 
চারি প্রকার বিদ্র ঘটিতে পারে যথাঃ--লয়, বিক্ষেপ, কযা? 
এবং রনাস্বাদন। | 

লয় ;--অণও্ড ব্রঙ্গ বস্তকে অবলম্বন করিতে অনমর্থ হইয়! 
অন্তঃকরণ বৃত্তির নিদ্রা! । 
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বিক্ষেপ;_-অখও ব্রহ্ম বস্তকে অবলম্বন করিতে সমর্থ ন। 
হইয়। আন্তঃকরণ বৃত্তির অন্য অবলম্বন । 

কষায়;-লয় ও বিক্ষেপের অভাবে ও রাগাদি ৰাঁপন। দ্বারা 
অস্তঃকরণ স্তদ্ধ হইলে অথগ্ড ব্রহ্ম বস্তকে অবলম্বন করিতে 
অসমর্থতা । 

রসাস্বাদন;-নির্ব্বিকল্প অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তর অনবলম্থনে 
অস্তঃকরণ বুর্তির সবিকল্পক আনন্দ আব্বাদন। অথবা 
নির্বিকন্পক সমাধির আরস্ত কালীন সবিকল্পাঁনন্দ আস্বাদন । 

এই চাঁরি প্রকার বিদ্ব রহিত চিন্ত, যখন বারুশুন্য প্রদীপের 
ন্যায় অচল হইয়! কেবল অখণ্ড চৈতন্য মাত্রের চিন্তাঁপর হয়, 
তখন তাহাকে নিব্রিকল্পক সমাধি বল। বার | 

এসনম্বন্সে শ্রুতি প্রমাণ ষথ] “লয় ক্ধপ বিদ্ধ উপস্থিত হইলে 
অন্তঃকরণে উদ্বোধ জন্মাইবে ) অন্তঃকরণ বিক্ষেপ যুক্ত হইলে 
শীস্ত করিবে; কষাঁয় যুক্ত হইলে জ্ঞাত হইয়। নিবৃত্ত রাখিবে, 
অখণ্ড ব্রহ্ম বস্ততে প্রণিধান,.হইলে অস্তঃকরণকে আর চালনা 
করিবে না, সে সময়ে সবিকল্পক কোন আনন্দ আস্বাদন 
করিবে না এবং প্রজ্ঞা দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে । শ্রুতি প্রমাঁণ যথা 
যেমন বাযুহীন শ্রদীপ-শিখ। নিশ্চল হর তজ্রপ হইবে। 

অতঃপর জীবনুক্তির লক্ষণ নিদ্ধীরিত হইতেছে । 

জীবনুক্তি__ অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাস্তর তদজ্ঞাঁল 
ন্রশ দ্বার] সর্বব্যাপী স্বরূপ চৈতন্য বর্গ সাক্গাৎকার হইলে 
অজ্ঞান ও তৎ্কার্ম্য রূপ সঞ্চিত পুণ্য পাপ এবং সংশয় ভ্রমাঁ- 
দির নিবৃতি হেতু সমুদয় সংসার বন্ধন রহিত ব্রহ্ম-নিষ্ঠা। 

এসম্বন্বে শ্রুতি প্রমাণ যথা “সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরক্রহ্গ 
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সাঁক্ষাৎকাঁর হইলে অন্তঃকরণের জম সকল নষ্ট হয় ও নংশয় 
সকল দূর হয় এবং সদসৎ কন্ম সকল ধ্বংশ হয়” | 
«ভিদাতে হদয় গ্রন্থিশ্ছিদান্তে সর্ব সংশরাঃ | 
শ্ষীয়ন্তে চান্য বর্মানি তন্মিন্নদৃষ্টে পরাপরেশ। 

এই প্রকার জীবনুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকাঁলে রক্ত মাংস বিষ্ট| 
মুত্রাদির আধাঁর রূপ শরীর দ্বার। ও আন্গ্য মান্দা অপটুত্বাদির 
আশ্রয় রূপ ইন্ড্রিয় সমূহ দ্বারা এবং অশনা, পিপানা, শোক 
মোহাদির আকর রূপ অন্তঃকরণ দ্বার] পুর্ব পূর্লা বাঁসনাকত 
জ্ঞানাবিরোরী প্রারন্ধ কন্দধ সকল ভোগকরতঃ দৃশ্যমান এই 
জগৎ পরমার্থ সত্য বস্ত্র নহে, এই রূপ বোধ করেন। যেমন 
কোন খন্দরজাঁলিক পদার্থের পরিদর্শক বুঝেন যে দৃশ্যমান ইন্দ্র- 
জাল প্রকৃত পরমার্থবস্তব নহে । এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা 
“বাহাবস্ততে আকৃষ্ট চক্ষু গাঁকিয়াও চক্ষু হীন, কর্ণ থাকিতেও 
কর্ণ হীন, মন সত্বেও মন রছিভ১ প্রাণ থাঁকিরাও প্রাণ 
রহিত” আপর প্রমাণ যথা ““জাগ্রদাবস্থায় যিনি স্ুযুপ্তির ন্যায় 
বাহা বস্তু দেখেন না, আর দ্বৈত বস্তকেও যিনি অদ্বিতীয় 
দেখেন, আর বাহিরে কন্ম করিয়াও ধিনি অন্তঃকরণে নিক্ষি য়, 
সেই প্ররুত ব্রহ্মজ্ঞানীই জীবনুক্ত। 'তদ্বাতীত অপর ব্যক্তি 
জীবন্মুক্ত নহে ইহা নিশ্চয় 1৮ 

জীবন্ুক্তির উত্তর কালে এই জীবনুক্ত পুরুষের ত-। 
জ্ঞানের পুবব' ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির যেরূপ অন্গসুত্ভি 
হয়, তদ্রুপ শুভ কর্ম সকলেরই ব.সনার অনুবৃত্তি হয়, অপ্ুভ 
কর্মের বাসনা হয় না। অথবা শুভাশুভ উভয় কর্মে ওদাসীন্য 
হয়। এটিষয়ে প্রমাণ যথা অদ্বৈত তত্বজ্ঞীন জন্মিলেও যদি 
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যথেষ্টাচরণে বাঁদনা হয় বে অশুচি ভক্ষণে কুকুরের সহিত 
তত্বজ্ঞানীর কি বিশেষ রহিল? অতএব জ্ঞান জন্মিলেও 
যে ব্যক্তির ষথচ্ছাঁচরণে অদ্ুুবৃত্তি হয় তিনি জীবন্ুক্ত নহেন 
--তবে তাহাকে আস্মজ্র বলা য:ই.ত পারে মাত্র। 

এই জীবন্বন্ত কালে অনভিমানিত্ব প্ররুতিজ্ঞান সাধন 
হণ সকল ও জদ্দে্টত্াঁদি শোভন শুণ সকল অলঙ্কারের ন্যা 
সেই জীবন্বক্ত পুরুষে অন্সবভিত হয় । 

এই জীবনৃক্ত পুরুষ কেবল মান দেহ বাতা নির্বাছের 
নিমিত্ত উচ্ছ। অনিচ্ছা পরেচ্ছ; এঈ ভিন প্রকার আঁরন্ধ 
কন জনিত শখ ছুঃখ অনুভব করত সাঙ্গী চৈহন্য রূপে 
বুদ্ধাদির অবভানক হইয়া প্রারন্ধে কর্মের আবসানে গত্যক 
আনন্দক্রূপ পরত্রদ্ধে লীন হয়! জ্ঞান ও ততকার্য্যন্ূপ 
সংস্কার সকলের বিনাঁণ হেড পরম উকবল্য রূপ পরমানন্দ 
অই্দত অথণ্ড ব্রহ্ম স্বব্রপে অবস্থিত হই! কৈবল্যানন্দ 
উপণভাঁগ করেন । এ সম্বন্ধ শ্রুতি প্রমাণ বথা “দেহাবনানে 
ভীবন্ুক্ত পুরুষের গ্র।ণ সকল ল্!কান্তর গমন না করিয়া! 
এই পরব্রহ্গে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইন 
পরম বক্জানন্দে কৈবলা গে মপ্র হয় 1৮ 

*্পৃর্ব্বে বেদান্ত-সম্মত জ্ঞান যোগ হম্বীয় অধ্যাত্মিক 
তত্র স্থল বিবরণ মাত্র প্রদন্ত হইরাছে। উক্তজ্ঞান যোগ 
হদৃয়ঙ্গম করিলে তন্থাগ্নন্ধানকারী ব্যক্তি আত্মতন্ত্ব বুঝিতে 
পারিবেন এবং তাদ্বার। অপর আধাম্সিক জ্ঞানের পথ 
তাহার নিবট সহজ বলির! উপলব্ধ হইবে । উক্ত জ্ঞান 
যোগ ব্যতীত মানব কৌন মতেই আত্ম-স্বব্ূপ জ্ঞাত হইতে 
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পারেন না এবং আত্ম-স্বর্ূপ জ্ঞাত না হইলে মহাবিদ্য! 
আয়ত্ব করা সাধ্যাতীত। 

এই আত্মস্বর্ূপ জ্ঞাত হইলে পরব্রহ্গ এবং মহীনির্াঁণ তত্ত্ব 
ও আদ্বত্বাধীন হয় এবং তদ্পাঁর অবলম্বনে বোগ বলে মহ'ত্মা- 
গণ ধন্দের শীর্ষ-স্কান অধিকারে সমর্থ হন । এই আ'ত্মনিরূপণ 
ব্যতীত যোগ সমাপির রহস্য ভেদ করিতে পারা বায় না। 

তত্বানুসন্ধানকাপীর সবিশেষ উপলব্ধির নিমিত্ত এস্থলে 
মহর্ধি শঙ্করাচার্যের নিকট প্রকাশিত বালকরূপ ধারী আয্মার 
স্বীয় স্বরূপ ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল । 

£হুত্তামলক্ৎ” শামক গ্রন্থে কথিত আছে যে ভগবান 
শহঙ্করাচাধ্য দিখ্িজয় কালে এক মনোহর বালককে দেখিয়। 
ভিজ্ঞান।করিলেন “শিশু ! তুমি কে, কাহার সন্তান, কোথায় 
যাইবে, এবং কোন স্থান হইতে আসিয়াছ” ? বাঁণক এই সকল 
প্রশ্নের উদ্ভরে এই জপ বলিয়াছিলেন। 

“আনি মন্ুযা, দেবতা, বক্ষ, ্রীক্গন, ক্ষত্রির, বৈশা, সুদ্র 
নহি অথব! ব্রহ্গজ্ঞানী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক ও নহি কিন্ত 
আমি সব্বান্তধানী জ্ঞান রূপ আত্ম” । 

“যেমন সর্ষের উদর, লোক সকলের ব্যবহারের কাঁরণ, 
গেইরূপ খিনি মনগবুদ্ধি, অহঙ্কার, চিন্ত এই চারি অস্তরিক্রিয়ের 
ও শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বাঃ নাশিক! এই পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়ের] 
এবং হস্ত পদাপি পঞ্চ কর্মেত্রিয্ষেয় স্বন্দ বিষয়ে শ্রাবৃত্তির 
কারণ এবং সমস্ত নাম শূন্য ও আকাশের ন্যায় সব্বব্যাঁপী এব 
মনোভর স্থষ্টি কার্ধ্য দ্বার »্ববর্দী প্রত্যক্ষ আঁত্বা--সেই 
আ'আ্বাই আমি” | 
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“ইক্রিয় আদি জড় পদার্থপকল যে অদ্ধিগীয়, নিশ্চল 
অগ্নির উঞ্ণতার ন্যায় নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন 
করিরা স্বীর শীয় ঝাধ্যে গুবৃতন্ত হয় সেই নিত্য ভ্ঞাঁন স্বরূপ 
আঁত্মাই আসি” । 

“যেমন দর্পণ, জলঃ ছৈল গ্রাড়ৃতি বস্তভে বদন-প্রতি- 
বিশ্ব দৃষ্ট হয়, বিত্ত "স প্রত্বিশ্ব বদন হইতে পৃথক বস্ত নহে 
সেইব্ধপ বুদ্ধিতে ঘে আত্মার প্রতিবিম্ব সংস্থাশিত, উহ জীব- 
আত্মা হইতে পুথক নহে; সেই আন্ম।ই আমি--কাঁধ্য দ্বার 
ধাহাঁর সর্ধদ1! উপলদ্ধি হইতেছে 1১১ 

“যেমন দর্পণের অভাবে গ্রতিৰিম্বের অভাবহইলে উপাধি 
বুহিত কেবল মাত্র এক বদন মণ্ডলই অবশিষ্ট থাকে সেই 
গ্রকার বুদ্ধির বিয়োগ হইলে নিষ্প্রভিবিপ্ব অদ্বিভীযর যে আম্মা, 
সেই ঘিত্যোপলব্ধি স্গরূপ আস্মাই আমি ।৮ 

“ঘিনি স্বন্দপতঃ মন চক্ষু গ্রভৃতি ইন্ছরি হইতে ভিন্ন এবং 
মনের মন, চক্ষুন চক্ষু, শোতরর শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, ও মন 
চক্ষুপ ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা নহেন, মেই শিন্য 
অপরোক্ষ আ্াই আমি 1” 

“মনশ্চক্ষুরদেব্বিদুক্ুঃ স্বয়ং যোননশ্চক্ষরা দেশ্মনশ্তক্ষুরাদিঃ | 
“মনশ্চক্ষুরাদেরগম্য স্বরূপ সনিত্যোপলন্ধি সজরপৌহমান্মাই 0 

«(.ঘরূর্প নানাবিপ পাত্রস্থ সলিলে একই ভাঙ্করের প্রতি 
বিশ্ব নানাবিধ দেখার সেইরূপ যিনি য়ং প্রকাশ বিশুদ্ধ 
ঈজ্ঞান ত্ররূপ, অদ্দ্িতীর হুইর1 ও নান। প্রকাঁর ভহবর নালা 
বৃদ্ধিতে নান প্রকাঁরে কন্পিতের ন্যায় হয়েন, দেই নিত্য 
জ্ঞান স্বরূপ আত্ম আ11” 


ভত্ত্-বিদ্যা | €৭ 


£যে রূপ সর্ক-প্রকাশক কৃর্য এক হইরাও অনেক চক্ষুর 
ব্ষরকে এক কালে প্রকাশ করেন, সেই রূপ এক হইরাও 
বিনি বহু বুদ্ধির বিষরকে এক কালে প্রদাশ করিতেছেন 
সেঈ নিত্যজ্ঞানজরূপ আত্মা আমি |” 

“ষে রূপক্র্য্যের আলোক দ্বারা প্রকাশিত রূপকে চক্ষু 
গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে অপ্রকাশণিভ বূপকে গ্রহণ করিতে 
পারে না, সেইরূপ এক ক্র্ধ্য ঘষে চেতন্য জ্যোতি দ্বার] 
গ্রাকাশিত হঈয়া সমুদয় জপ প্রকাশ করে, সেই সর্ব-এ্র কাশক 
নিত্য জ্ঞান স্বরূপ অ.কত্বাআমি।? 

“যেমন জ্যো শা সূর্য্য এক হইয়াঁও চঞ্চল .সলিলে 
অনেক ভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শান্ত সলিলে এক স্বরূপই দেখান্থ 
সেই রূপ যিশিস্বরূপতঃ এক হইরাও বহুবিধ চঞ্চল বুদ্ধিতে বহু 
প্রকারে উপলন্ধ হন; সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্ম। আমি”। 

যেনন দৃষ্টি হগ্য রশ্মি দ্বার প্রকাশিত বূপকে ধারণ করে, 
এবং অপ্রকাশিত কূপকে ধারণ করিতে পারে না, সেই কপ এক 
হর্যয যে চৈভন্য-জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইর রূপাদিকে 
গ্রকীশ করে, সেই সর্ধ-প্রকাশক নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্ম! 
আমি” । 

“ন্ধপ অন্তি অজ্ঞ ব্যক্তি শী ্ মেঘাচ্ছাদিত হইলে 
এই রূপ অগস্ভব কথ! বলে যে সুর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত 
হওয়ায় প্রভাহীন হইয়াছে, সেইন্ধপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট 
যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য বদ্ধ রূপে প্রহীত হন, মেই নিত্য জ্ঞান 
স্বরূপ, অংকআ্মা আমি”। 

“বিনি এক হইযর়।ও সমুদয় বস্তর অভ্যন্তরে অন্তর্যামী রূপে 


৪৮ তত্ত-বিদ্য! | 
অবশ্থিতি করেন, কিন্তু এ সমুদয় বস্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে নাঁযিনি আকাশের ন্যায় সর্ব ব্যাপী ও বিশুদ্ধ জ্ঞান 
স্বরূপ সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আঁম্ব! আঁমি”। 

পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞান লাভ ব্যতীত 
যোগ সাধনের চেষ্টা, বা দৈস্থিক কার্ধা-কৌশল দ্ব।র। আপ্যা_ 
ত্বিক উন্নতি লাতের চেষ্টা, বিড়ম্বনা । এবপ কার্য্য বা চেষ্টা, 
ভন্মে ঘৃত নিক্ষেপের নায় ভাবী-ফল বিহীন) যদিও আত্ম. 
সন্ধান ও আত্মদর্শন সমুদয় জ্ঞানের মূল চিত্ত, তথাপি সম 
জাগতিক কার্ধ্য কারণের জ্ঞান লাভ ব্যতীত উহ অপূর্ণ । 
অতএব আঁধাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইলে, 
বহির্জগতের তত্ব ভ্ঞাত হওদা আবশাক। বহির্জগতেষ্ 
সহিত আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ অভি গুরুতর এবং নিকট। 
স্ৃতরাধ বাহির্গাতের জ্ঞান ব্যতীত, জন্তর্গীতের জ্ঞান পুণতি। 
লাভ করিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম নিছিত গুপ্ত রহসা 
সমুহে এই সমস্ত বাহ্য জগত সন্বপ্দীয় জ্ঞান কাণ্ডের উল্লেখ 
আছে | সে সমুদয় তত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনন্থমোদনীয় 
নহে । পরে পাঠক তাঁহার আভাস পাইবেন। এক্ষণে 

ক্ষেপে গান অযধ্য দশন সমুহে জগতের কাঁধ্য কারণ, 

সখ, দুঃখ, তাহার সুফি, স্থিতি ও লয়, এবং তাহার সঙ্কিত 
আত্মিক জগতের সন্বন্ধ কিরূপ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 
স্থুল তত্ব সমূহ প্রদত্ত হইতেছে । জ্ঞানের পূর্ণতা এবং যোগ 
মভ্যাসের নিমিত্ত ইহ। একান্ত আবশ্যক । 

সমগ্র আর্য দর্শন প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ইহা 
যড় দর্শন নামে খ্যাঁত। ইহা ব্যতীত আর একটা দর্শন 


তত্ত্র-বিদ্যা। ৪৯ 


আরব্য দর্শনের অন্তর্গত বলিলেও বল! যাঁর--উহা চার্বাক দর্শন 
নামে অভিহিত | উহা পাশ্চাতা জড়বাঁদের (১1০6০7121180)) 
অস্ুরূপ | 

অনেকের ধাঁরণাঁ এই যে উল্ত দর্শন সমূহ বেদের 
সংহিতা, ত্রাঙ্গণ ও উপনিষদের ভাংপধ্য ও মত অবলম্বনে 
বিরচিত। উক্ত দর্শন সমুভের মপ্যে বেদান্ত দর্শন সর্কোচ্ 
আধ্যান্সিক জ্ঞান কাণ্ডের আকর। আঅগ্রেই পাঠক তাহার 
পরিচর পাইরাছেন । অতঃগর ভপর পণচটা দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
ব্যখ্য।ন প্রদত্ত হইল। 


ওপাশ 


সাঁজ্য-দর্শন | 
মহর্ষি কপিল এই দর্শনের গচারক। ইহা নিরীশ্বর 
বলিরা থাশত। সাঞ্খা বচনের ৯২ ক্ত্রে এই বাক্য নিদিষ্ট 
হইয়াছে যে--« ঈশ্বরীকিদ্ধেহ ৮ অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সপ্রমাণ হর না। 
এই বার নির্দেশ করিয়া তাঁহার পোঁষকতার নিমিত্ত 
সাঞ্জ-দর্শনে এই কূপ ঘুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে । যথা-- 
« ন।বস্তুনো বন্তপিদ্ধি।» 
৭৮ স্ঠ্র। 
পৃর্বস্থেত পদার্থ না থাকিলে কোন পদার্থ জন্মিতে 
পারে না । 
“না সহুৎপাদে নৃশৃদ্গবণ্, 1” 
১১৪ স্ত্র 


৫৬ তত্ত্ব বিদ্য)| 


মানৰের শৃর্গ থাক! অপস্তব, সেই রূপ অসৎ অর্থাৎ 

অবস্ব হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব । 
“উপাদান নিয়মাঁৎ” 

কেননা! প্রত্যেক পদার্গেরই উপাদান কারণ থাকে; 
যেমন মৃত্তি চা ঘটের এবং সুত্র পটের উপাদান কারণ । 

জগনের রচন! দঙ্বন্ধে সাঙ্খা দর্শনে এই যুক্তি অবলম্বন 
করিয়া ইহ! সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের সৃষ্টির 
মৌলিক ধাতু বা উপাদান কারণ আছে । অর্থাৎ মুলে 
কিছু না থাকিলে কোন পদার্থ নিজেই স্থ্ট হইতে পারে নখ । 
সকল বস্তই পুর্বে অবস্থিত কোন না কোন বস্ত হইতে, 
উদ্ভূত হয় । এই রূপে উদ্ভুত হইয়। সকল বস্তই আঁবার কাঁরণে 
লয় হয়। এই লয়ের নাঁম নাশ। 

“নাশঃ কারণলয়ঃ 1” 
১২১স্ত্র | 

এই কএকটি মুল স্তর অবলগ্ন করিয়া কপিল, প্রকৃতি 
ও পুরুষ নামে দুইটি নিতা পদার্থ আ্রীকাঁর করিয়াছেন। 
তাহার মতানুসারে, প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ জড়। ইহারই 
বিকার দ্বারা সমুদ্র বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে । এই প্রকৃতি সমুদয় 
স্থট্টির আদি কারণ, ইহার প্রতি আর অপর, কোন কারণ. 
নাই। মহর্ষি কপিল *“অমূল-মূল”৮ বলিয়া ইহার সং 
দিয়াছেন! | 

“মুলে মুল।ভাবাঁদমূলং মূলং।” 
৬৭ সুত্র । 
মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির আর মুল নাই ;) "সতএব প্রক্কতি 


তত্তবিদ্য! । ৫ 


মূলহীন, সাংঙ্খয দর্শনের এই নির্দেশ ধরিয়া! কেহ কেহ কহেন 
যে উক্ত দর্শন নিরীশ্বর নহে ॥ কেননা উহার শেষ নির্দেশ 
অন্ুুনারে আদি কারণের সত্থা স্বীকার্যয। ইহার পোঁষকতায় 
বচন যথা :-- 

“প।রম্পর্যোই পোকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম, 1৮ 

৭৮ সুত্র। 

অর্থাৎ কাঁরণের কারণ ও সেই কারণের প্রতি অন্য 
কাঁরণ, এইনপ ঘদ্দি পর্য্যায়ক্রমে কাঁরণ পরম্পর1 ধরিয়া লওয়খ 
যাঁর তাহা হইলে মানব-বুদ্ধি এপ একটি স্থলে যাইয়। 
উপনীত হইবে ষে স্থল সমুদর কারণের শেষ সীমা । প্রক্কৃতি 
সেই আদি কারণের মূল ভিত্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। 
ইউরোঁপীয় আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মত এই সিদ্ধান্তের 
অনুসারী । হাব্ব।ট স্পেন্সারের শক্তিবার এই প্রক্কতি বাদের 
রূপান্তর বলিয়! উপলব্ধ হয়। ডার্বিন প্রভৃতি পণ্ডিত 
গণের বিবর্তন বাদ %]৩০৮ ০£ [0 ০91001)” এই বূপ মূল 
কারণের ক্রমোন্নতিবাদের ছায়া বলিয়া প্রতীত হয়। 
ফলতঃ স্য্টি সম্বন্ধে প্রাচীন আ্ধ্য ষগণের সিদ্ধান্ত আধুনিক 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিপরীত কখনই হে ;ঃৰরং অনেক 
স্থলে উহাঁরই পরিপোষক। সাঞঙ্খ্য ম্তান্ছসারে জগতস্থ 
সমুদয় বস্তর তিন অবস্থা যথা উত্তম, মধ্যম, এবং আধম। 
অন্য কথায় উক্ত অবস্থা ত্রয়ের নাম সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। 
মূল প্রকৃতি এই গুণ ত্রয়ের সমভাবাপন্ন | 

“সত্বরজন্তমস1, লাম2াবন্থা প্রক্কতি2 1৮ 
৬১ সুত্র 


৫২ তত্ব-ব্দ্যি। 


অর্থাৎ প্রকৃতি, সত্ব রজঃ ও তমোগুনের সাম্যাবস্থা; 
স্বরূপ। সাঙ্য মত:নুদারে এ তিনটি গুণ প্রকৃত গুণ ঝা! 
বস্তর শান্ত নহে। উঠার! প্রাক্কাতিক বস্তর রূপান্তর মাত্র।, 
তবে সাধারণ ভার ধারণায় এরূপ প্রাক্কৃতিক বস্ত 
উপলব্ধ হয় না; এই নিমিত্ত উগ্ারা গুণ বলির] বাচ্য | প্রন্কৃত 
পক্ষে উহ্ারাই গুণ বিশিষ্ট বস্ত। 
এই সিদ্ধান্ত সম্থন্ধে সাঙ্খা-দর্শনের যুক্তি এই যে পসত্ 
রজঃ তমঃ এই তিনটি দ্রব্য; কিন্ত বৈশেষিক মভানুযারী গুণ 
নয়) কারণ তাহারা সংযোগ, বিরোগ, লঘৃত্ব, চলত্ব, গুরুত্বাদি 
গুণ বিশিষ্ট| মানব যেমন গুণ অরথ(ৎ রঙচ্জ, দিয়। বন্ধন করে, 
তদ্র্প পুরুষ অর্থাৎ জীবাক্সা, সেই গবাদি তিন দ্রব্যে নিশ্মিতঃ 
মহত্বাদি ত্রিগুণ রজ্জ্র দ্বারা বদ্ধ হইর] আছে; এই নিমিত্ত 
সাঙ্জয ও বেদাদি শাস্ত্রে সেই তিন দ্রব্য, গুণ বলির] ব্যবহৃত 
হইরাঁছে। 

জড় এবং ভীব, জগতের সকল পদর্থই এ গুণত্রদয়র 
শক্তি দ্বারা কার্যকরী । উত্তম অর্থাৎ সর্বব গুণের ক্রির1 ছা 
জড় অগ্নির গতি উদ্ধ, এবং মানবের স্থুখ এবং পুণ্যের উদ্ভব 
হয়। রজোগুণের শক্তিতে বায়ুর বেগ প্রবল ও মানব 
আত্মার পাপের সঞ্চার হয়॥। এবং তমোগুণের প্রভাবে জল 
ও মুত্তিকাঁর অধোগতি এবং মানব হৃদয়ের জড়তা এবং' 
আ'ত্মগ্লনির উদ্রেক হয়! সগগ্র মানব জাতির চরিত্র তন্ন 
তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ দ্বার! পরীক্ষা করিলে এই নির্দেশের 
সত্যত] সুষ্পষ্টন্রপে উপলব্ধ হইবে । লৌকিক এবং সামাজিক: 
আচার ব্যবহারের সমতা এবং সাময়িক শিক্ষার সাম্য সত্তে 


. 
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1একই সমাঞ্জে একই সমরে এবং একই দেশে যে ভিন্ন ভিন্ন 
লোক-চরিত্র পরিলক্ষিত হয় ইহার. কারণ কেবল মাত্র 
মানবের অন্তরাত্সা নিহিত সত্ব রজঃ ও তমোময় ধাতুর 
প্রক্রিয়া মাত্র । ঠিক একই প্রচার অবস্থার শিক্ষিত ব1 বর্ধিত 
দুই ব্যক্তির মনের গতি কখনই একরূপ হইবে না) তবেই 
এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নত্য বে প্রত্যেক মানব তাহার অন্তরাত্ম। 
নিহিত উক্ত গুণত্রয় অনুধারী নিজ নিজ চরিত্র, ও জদয় লাভ 
করে । 

সাঙ্গদর্শনের সিদ্ধান্ত অন্গুনারে পুকধ চৈতন্য স্বরূপ, 
কিন্ত সুখ ছুঃখাদি বিহ্বীন | এই পুকব অপরিনামী অর্থাৎ 
বিকার শূন্য এবং অকর্তী অর্থৎ কোন কর্খই সম্পাদন করেন 
না। অখিল ব্রহ্গাঁগের কার্ধ্য সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার 1 
এ চৈতন্য স্বন্নপ পুকষই প্রাণীগণে আত্মারূপে বিরাজমান £ 
এই মত অন্গলারে ত্রহ্মাণ্ড দুই ভাঁগে বিভক্ত, জন জগণ্খ এবং 
চেতন জগৎ্। অখণ্ড চেতনজগত এঁ বিরাঈ গেতন স্বরূপ পুরুষের 
ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থ ভিন্ন ভিন্ন আফ্লভি মাত্র । এই সিদ্ধন্তে 
পুর্ব কথিত বেদান্ত-দর্শনের কিঞ্চিৎ আভাস উপলদ্ধ হইবে। 

এই পুরুষ এবং প্রক্তি পরস্পর *অতি ঘনিষ্টভাঁবে 
অস্বিত। উহাদের উভয়ের একত্র সন্মিলনে এই সৃষ্টির 
উদ্ভব । সাঙ্খ মতে ইহারা কেহই অপরের সন্পিলন জনিত 
সাহাধ্য ব্যতীত কোন কার্ধয করিতে পারে না। পুঙ্গ এবং 
জঙ্গ ব্যক্তি প্রতোকে যেরূপ নিস নিজ ইচ্ছানুলারে গমনা- 
গমন করিতে পারে না, অথ যদি পঙ্গ, ব্যক্তি অন্ধের স্কদ্ছে 
আরোহন পুর্ব্বক তাহার পথ প্রদর্শক হয় তাহ! হইলে উভয়েই 
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গমনাগমন করিতে পারে সেই প্রকার প্রকৃতি নিজে জড় 
হইয়াঁও পুরুষের সম্মিলন দ্বারা স্থষ্টি করিতে সমর্থ হয়। 
এই নির্দেশ দ্বারা এই রূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অধ্যাত্ব 
ক্রিয়া কা কিছু পরিমাণ জড় জগতের আয়ভাধীন। 
কেবল মাত্র নিজ শক্তি অনুসারে চেতনশ্জগতৎ কার্ষ্যক্ষম 
নহে। এই নিমিত্ত যোগ সাধনের সর্দাগ্রে কতকগুলি 


দৈহিক ক্রিয়া কলাঁপের অভ্যাস ও বশীকরণ অত্যাবশ্যক 
যৌগ-অধ্যায়ে ইহা বিস্ততরূপে ব্যাঁৰৃত হইবে | 


সাঙ্যমতাঁবলঘ্বিগণ এ প্রকৃতি পুরুষ এবং অপর করটি 
মৌলিক পদার্থ ধরিয়া তাহাদিগকে “তত্ব” নামে অভিহিত 


করিয়াছেন । নিমে উহাদিগের নাম ও শ্রেণী বিভাগ 
প্রদত্ত হইল 2৮ 


(১) প্রকৃতি । 

(২) পুরুষ। 

(৩) মহ (বুদ্ধি-স্বরূপ )। 

(5) অহম্কার (অভিমান) 

(৫) মন। 

এবং নিয় লিখিত পঞ্চ ম্হাভূত, পঞ্চ জ্ঞাঁনেন্দ্রি়। পৰ্ধ 
কর্শেন্দিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র ; যথা ;-- 


মহাভূত ভ্তানেন্দরিয় 
(১ সুত্তিক!, (১) চক্ষু, 
(২) জল, (২) কর্ণ, 
(৩) বায়ু (৩) নাসিকা 
(৪8) অগ্ি (৪) রসনা 


0) আকাশ (৫) ত্বক্‌ 


তত্ত্ব-বিদ্যা। &৫ 


কর্খেন্জিয় তন্মাত্র 
(১) হস্ত (১) রূপ 
(২) পদ (২) রস 
(৩) বাক্‌ (৩) গন্ধ 
(৪) পায়ু (৪) স্পর্শ 
(৫) উপস্ (৫) শব্দ 


সর্বশুদ্ধ এই পঞ্চ বিংশতি তত্বের সংখ্য। আছে বলিফ়! 
মহর্মি কপিল প্রণীত দর্শনের নাঁম সাঙ্য-দর্শন | 

উক্ত দর্শনে প্রধানতঃ এইরূপে পদার্থের অবস্থা বিবৃত 
হইয়!ছে। 

সাম্যাবস্থ1--যে অবস্থায় সত্বঃ রজঃ এবং তমঃ সমান ভাবে 
থাকে, অর্থাৎ উহার কোন গুণের উদ্রেক বা ক্রিয়া থাকে না । 

(পরে পর্যায়ক্রমে গুদের উদ্রেক হইফ় জগতের স্যরি 
হইতে থাকে )। 

স্থ্টিপ্রক্রিয় সম্বন্ধে সাঁঙ্য-দর্শনে যে মত (0৪০5) নির্দি 
হইয়াছে এস্কলে তাহার স্থল বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে । 

“ প্রকৃতি হইতে মহত্বত্বের আবির্ভাব হয়। মহত্ত্ব 
হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। এ্রশীত্বগুণজ অহঙ্কার হইতে 
জ্ঞানেক্দ্রিয় কর্শেন্দড্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়। ও রজোঁগুণোঁ 
দ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে! এবং পঞ্চ তন্সাত্র- 
হইতে পঞ্চ মহণভূত জন্মে। তাঁহাঁরও প্রণালী এইবপূ; 
শব তন্মাত্র হইতে আকাশের উদ্ভব হয়ঃ এই আকাশের 
গুণ শব্ব। »ব তন্মাত্র ও ম্পর্শ তন্মাত্র এই উভয় হইন্ডে 
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বায়ু জন্মে, এই বায়ুর গুণ শব্ধ ওস্পর্শ। এই ছুই তন্মাতের 
সহিত কূপ তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব স্পর্শ 
রূপ । উক্ত তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে, জল 
হয়, এই জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ আত রস। এর চারটি 
তন্মাত্রের সহিত, গন্ধ তন্নঁত্রের সম্মিলনে পৃথিবী হয়) পুথি- 
বীর গুণ শব, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ । এই রূপে এই পঞ্চ 
মহাভূত হইতে চতুর্দশ ভূবন ও তদস্তর্র্ভী কার্ষ্যের উৎপত্তি 
হয়|” 
সাঙ্য-দর্শন অন্থস'রে সংসারের সমস্ত প্রকারের তাপ 
অর্থাৎ ছুঃখ বাবন্থণ| তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ 
(ক) আধ্যাত্মিক ॥ 
(খ)ট আঁধিভৌতিক। 
(গ)ট আধিদৈবিক | 

জর।দি রোগ, প্রির বস্তর বিয়োগ ও অপ্রিয় বস্তর সংঘ- 
টন এবং কাঁম,. ক্রোধ, লোভাঁদি দ্বারা ষে সকল ছুঃখের 
উৎপন্ভি হয় তাহার নাঁম “আঁধ্যাঁত্সিক দ্বঃথ | আগ্থি, বাষু, 
জলাদি স্থাবর ও পণ্ড, পঙ্গী, কীটাদি অস্থাবর ৰস্ত হইতে যে 
সমস্ত যন্ত্রণা সংঘটিত হ্য় তাহাকে আঁ! ধিভৌতিক দুঃথ বলে । 
আর শীত, উষ্ণ, বাঁ, বর্ষা, বজ্রপাভাদি হইতে উতপন্ন দুঃখ 

সমুদয়ের নাম “অআ!ধিদৈবিক ছুঃখ” 
 ছুঃখত্রয়ম। আধ্যাম্মিকং ভারি আধিদৈবিক- 
ঞ্চেতি । তত্রাধ্যাত্বিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চেতি । 
শশরীরহ বাতপিত্শ্লেম্মবিপর্ষ্য়ককৃতং জরাতিসারাদি | মানসং 
প্রিষ্ঝবিয়োগাপ্রিরসংযোগাদি । আধিভোৌতিকং চতুর্কিধং 


তত্ত-বিদদ। ৫৭ 


ভূতগ্রীমনিমিত্তং মনুষ্যপণ্ুযৃগপক্ষিশবীস্থপদংশমশকযুকাম ৎ- 
কুণমতস্যমকরগ্রাহস্থাবরেভো। জরায়ুজাওজস্বেদজোভিজ্জেভ্যঃ 
সকাশাছুপজায়তে । আধিদৈবিকং । দেবাঁনীমিদং দৈবিকং | 
দিবঃ প্রভবতীতিবাদেবং তদধিক্কতা যছুপজায়তে শ্ীতোহু- 
বাতবর্ষাশনিপাতাদিকং। 

উক্ত তিন জাতীয় দুঃখের মধ্যে আধ্যাত্মিক ছুঃখ ছুই 
প্রকার (১) শারীরিক এবং (২) মানসিক, বাত পিত্ত ও শ্লেক্ষ 
ধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জরাতিসার এভৃতি রোগই শারীরিক 
দুঃখ । স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ এবং বন্দীদশ! 
ও অপবশাদি অপ্রিয় ঘটনাঁর নাঁম মানসিক ছুঃখ । জরাঁযুজ, 
গজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জনিত চারি একার ছুঃখকে আধি- 
ভৌতিক ছুঃখ কহে | উহা মানব, পশু, মুগ, পক্ষী, দংশঃ 
মশক) সরীস্থপ, উৎ্ধকুণ, মৎস্য, মকর, কুস্তীর ও বৃক্ষাছি 
স্থাবর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। দেবতা অথব! দিব 
অর্থাৎ আকাশ হইতে উৎপন্ন ছঃখকে আধিদৈবিক ছুঃখ কহে? 
যেমন শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা,বজপাতাঁধি নিবন্ধন দুঃখ । 

এই ত্রিতাঁপ নিবারণের উপাঁয় নির্ধারণই সাথ্য দর্শনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । 

“দুঃখত্রয়াভিঘাতা জিজ্ঞাঁস1 ॥৮ 
সাংখ্যকারিকা। ১। 

বিবিধ ছুংখ বিনাশের উপায় জিজ্ঞাস্য । 

সাঙ্য-দর্শনের উপদেশ অনুসারে বিবেক অর্থাৎ, তত্ব 
জ্ঞানই উক্ত ভ্রিতাপ হইতে মুক্তি সাধনের উপায়। তত্বজ্ঞান্‌- 
জন্মিলে মানবাত।র এ ত্রিতাপ জনিত সর্বপ্রকার- যন্ত্রণার 


৫৮ তত্-বিদা। । 


অবসান হয়। জীবের সখ ছুঃখ পুর্বোলিথিত মূল প্রকৃতির কার্ধয। 
&ঁ উভয়ের নিঃশেষ নিবৃত্ভি হওয়াকেই মুক্তি কহে | তত্বজ্ঞানই 
এক মাত্র এ মুক্তির হেতু এবং উপায় | প্রকৃতি হইতে পুরু- 
যের ভেদ-জ্ঞাঁনকেই তত্বজ্ঞান কহে। 
সাঙ্খয দর্শন অনুসারে ধর্ম ছুই জাতীর । 
(১) ভভুযুদয় হেতু । 
(২) নিঃশ্রেয়স হেতু । 
বজ্ঞাঁদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম সাধন হয়, তাহাকে অভ্ভযু" 
দর হেতু বলে; তদ্দারা এহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ হয়। 
এবং আশষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বার! যে ধর্মের উৎপত্তি হয়, 
তাহাকে নিঃশ্রেয়স হেতু কহে) উহার দ্বারা তত্বজ্ঞান উৎপন্ন 
হুইয়। দুক্তি লাভ হয়। 
যেরূপ জ্ঞানের আবির্ভীব হইলে মুক্তি ল.ভ হয় সাঙ্খ্য- 
কারিকার তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ং-- 
“এবংতত্বাভ্যাসাক্নান্মি নাহমিত্যপরিশেষং অবিপর্য্যয়াদি- 
তদ্ধং কেবলমুৎ্পদ্যতে জানম্‌ ॥ 
সজ্যকারিক1 | ৬৪। 
এই তন্বের জন্বর্পীলন দ্বারা “আমি নাই,” “আমার শরীর 
নাঁই” কেননা “আমি ভিন্ন” "শরীর ভিন্ন; এবং আমি অহ- 
গ্কার-বর্জিত এই চরম সিদ্ধান্ত এবং নিরসংশয়িতা-গ্রহুক্ক 
নিন্মল বিবেকের” উদ্ভব হয়। এবং এই বিবেক জন্মিলেই 
কল প্রকার ছুংখ তিরোহিত হুইর। মুক্তি লাভ হয়। 


বৈশেধিক-দর্শন। 
পরমাহুবীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই বৈশেধিবি 


তত্ব-বিদ্যা | &৯ 


দর্শনের মুখ্য উদেশা) পরমান্ুুর বাঞ্টি অথবা সমস্তিভাব এই 
অখিল প্রপঞ্চের মূল ও অদ্বিতীয় কারণ, মহর্ষি কণাঁদ আপ- 
নার বৈশেষিক দর্শনে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করি- 
য়াছেন। তিনি বলেন পরমাণু “সদকারণবন্লিত্যম্”, পরমাণু 
সৎ-স্বরূপ, নিত্যপদার্থ, ইহার আর অপর কারণ নাই, ইহাই 
মুল। 

পরম1ণুর আকার ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য, স্থৃতরাং ক্ষিত্যপ- 
তেজঃ প্রতি আদি উপাদান সমুহের পরমাণুর প্রকৃতিগত 
পুতন্ত্রতা কিনূপে উপলব্ধি হয়, এই প্রশ্ন মীমাংসার, কণাদখষি 
একটি অসন্ধেয় পৃর্বব যুক্তি প্রদান করিয়াছেন ;-_-তিনি বলেন 
বিভিন্ন জাঁতীয় ভৌতিক পদার্থের পরমাণু-মাত্রেই “বিশেষ” 
নামে একী পদার্থ (শক্তি) আছে, তাহারই প্রভাঁবে, ভিন্ন 
ভাতীয় উপাদানের পরমাণু স্বতন্ত্র-গ্রক্কতি বলিয়া প্রতীত হয়। 
এই “বিশেষ” পদার্থের জন্তিত্ব স্বীকার করিযীছেন বলিয়! 
কণাদ প্রবর্তিত দর্শন, “বৈশাধিক দর্শন” নামে অভিহিত। 

পৃথিব্যাপোন্তেজো বাঁযুর!কাশংকালদিগাত্মমননইতি 

দ্রব্যানি ;-- 

বৈশেষিক দার্শনিকেরা, মৃত্তিকা, জল,তেজঃ বাঁধু, আকাশ 
কাঁল, দিক্‌” আত্মা, মন, এইগুলিকে দ্রব্ায-পদার্থ নামে অভি- 
হিত করেন । তন্মধ্যে মৃত্তিকা জল, তেজ, বায়, প্রথমোক্ত 
«ই চাঁরিটি দ্রব্য পদার্থের ব্যষ্টি পরমাণু নিত্য, আর তাহাদি- 
গের পরমাণু-সমষ্টি, অনিত্য | অবশিষ্ট পাচটি ভ্রব্য-পদার্থ, 
নিভ্য। 

আগৃবিকষ্(নত্যতা সম্বন্ধে কণীদের মত সর্ব-বাদি-সঞ্মত॥ 


৬৪ তত্ব-বিদ্য1| 


“পরমাণুর উত্দপন্তি অথবা বিনাশ নাই” একথ1 কেহই অস্বী- 
কার করেন্‌ না । আমর! সচরাচর যে বিনাশের কথা বলিয়! 
খাকি তাহ! পরমাণুর বিনাশ নহে, পরমাণু সমট্টির রূপাত্তর 
প্রাপ্তি মাত্র | কোন জড়-শরীর বিনষ্ট হইলে তাহাঁর কাঁরণ- 
ভূভ অসংখা পরমাণুত্র একটিরও বিনাশ হয়ন1, কেবল তাছা- 
দিগের তত্সাঁময়িক সংহতির বিশ্লেষণ হয় মাত্র! বিনাশোঁ- 
পূখ দেহগত ভিন্ন জাতীয় পরমাণু, দেহ হইতে বিশিষ্ট হইয়] 
্বজাতীর উপাদানে সম্মিলিত হয় | 

এই রূপ বিনাশ অথব প্ূপাত্তর সংঘটন হয় বলিয়া বৈশে- 
ধিক দর্শনে ক্ষিতি, অপ তেজ, বায়ু এই চারিটি দ্রব্য-পদাঁর৫ের 
প্রত্যেককে, দ্বিবিধ বলিয়1 উক্ত হইয়াছে, নিত্য ও অনিত্য। 

“ নিত্যানিত)।চ সাদ্বেধা নিত্যাস্যাদিণুলক্ষণ] | 
অনিত্যাতু তদন্যাস্যাৎ সৈবাঁযবষোগিনী ||” 

নিত্য ও অদ্িত্য বিধায়ে পৃথিবী দ্বিবিধ পৃথিবীর পরমাণু 
নিত্য আর তাহার পরমাণু সম্টি, সুতরাং অবস্বব বিশিষ্ট মৃন্ময় 
দ্রব্যাদি সমুদয় অনিত্য। 

এইরূপে জল, বাধু এবং তেজঃ। এই তিনটি, নিত্য ও 
অনিত্য হেতু দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। 

মহর্ষি কণাঁদ মনকে, সুঙ্া পরমাণু-বিশেষ বলিয়া নির্দেশ 
করেন ! এই তীহার পরমাণুষাদ সমর্থনতার পরাকাষ্ঠ!। 
এখন আমাদিগের ইহাতে আর স্তস্ভিত হইবার আবশ্যক 
নাই । এক্ষণে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সাধারণ মত সর্ধাংশে 
এই পরমাঁপু-বাঁদের পোষকতা। করে। 

* জলত্বং দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ%চ | পরমাণুূপং নিত্য । 


তত্ত-বিদ্য! | ৬১ 


দ্বণুকদিকম্‌ সর্বমনিত্যম অবয়বমমবেতঞ্চ 1৮ 
| সিদ্ধান্ত মুক্তাঁবলী। 

জল ছুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। জলের পরমাণু 
নিত্য আর একাঁধিক পরমাণু সংগঠিত সমুদয় অবয়ব-বিশিষ্ট 
জলীয় দ্রব্য অনিত্য। 

“ তদ্দ্বিবিধং নিত্যম্‌ অনিতাঞ্চ। নিত্যং পরমাণুর্ূপং 
তদন্যদনিত্যং অবয়বি।৮--( সিদ্ধান্ত মুক্াবলী ) 

তাহা? (তেজঃ) দ্বিবিধঠ নিত্য ও অনিতা । তেজঃ পর- 
মাণু-নিত্য । আর সমুদয় তেজঃ-অবয়ব অনিত্য । 

« বাযুদ্বিবিধ মিত্যোহনিত্যশ্চ । পরমাণুরপোঁনিত্য- 
স্তদন্যোইনিতাঃ সমবেতশ্চ 1”-( দিদ্ধান্ত মুক্তাঁবলী )। 

নিত্য ও অনিত্য এই ছুই প্রকার বয় বাযুপরমাণু 
নিত্য ; আর তাহার পরমাণু সমগ্রি অনিত্য | 

বৈশেধিক মতে পদার্থ সপ্ত গরকার। পূর্বে দ্রব্য পদার্থের 
বিষর বিবৃত হইয়াছে । অপর স্ছর প্রকার পদার্থ, যথা ;-- 
গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, 
বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ+ প্রযত্ব, 
শব্দ, গুরুত্ব, ভ্রবত্থ, স্নেহ, সংস্কার পাঁপ, ও পুণ্য এই চতু- 
বিিংশতিটি গুন পদার্থ । 

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন এই 
পঞ্চ প্রকার কর্ম পদার্থ । 

বস্তর জাতি, অর্থাৎ তাহাদিগের সাধারণ ধর্ম, সাম'ন্য 
পদার্থ। যেমন গো জাতির দাঁদাঁরণ ধর্ম গোত্ব, ঘট জাতির 


৬২ তত্ব-বিদ্যা। 
সাধারণ ধর্ম ঘটত্ব। 

ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর গ্রক্ৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের 
নাম বিশেষ-পদার্থ। | 

সম্বন্ধ বিশেষের নাম সমবাঁয়)--গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের 
সহিত গুণেয় সম্বন্ধ, জড়ের সহিত জড়-গত পরমাণুর সম্বন্ধ; 
বস্ত্রের সহিভ বস্ত্র নিহিত শুত্রের সম্বন্ধ; পদার্থের সহিত তাহার 
অংশের সম্বন্ধ; জাতির সহিত জাতিগত ব্যক্তির সম্বন্ধ; 
প্রভাতি সম্বন্ধের নাম সমবায় । 

অভাব চতুর্বিধ;--(১ প্রাগভাৰ (২) ধ্বংসাভাবৰ (৩) 
ভেদাভ1ব (5) অত্যন্তাঁভ'ব। 

(১) প্রাগভাব ;--কোন পদার্থ উৎ্পন্ন বা নির্মিত হইবার 
পূর্ধরে, সেই বস্তর মভাব। 

(২) ধবংসাঁভাব +- কোন পদার্থ বিনষ্ট হইবাঁর পর তাহার 
অভাব। 

(৩) ভেদাঁভাব ;--এক পদার্থ, অপর পদার্থ নহে ঘেট,ঃ 
পুষ্প নহে) এই প্রকার বস্তদ্ধয়ের প্রভেদ বোধক অভাঁব। 

(৪) অত্যন্তাভাব ;--এ গৃহে ঘট; নাই বলিলে যে 
প্রকার অভাব বোঁধ হয় 

তবব-জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে মহর্ষি কণাদের মত অন্ধাবন 
করিয়! দেখিলেই প্রতীত হইবে যে অধুনাতন থিওসফি। 
সর্ধাংশে সেই মতেরই অনুসরণ করিয়াছে । বৈশেধিব 

১ দর্শনের ১ম 1 ১আ। ৪হ্ত্রে লিখিত আছে £-- 

“ধর্্মবিশেষপ্রকুতাদ্দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং 

পদার্থানাং সাধর্্বৈধর্মাভযাং তত্বজ্ঞানান্লিঃশেয়সম্‌ 


তত্ব-বিদ্য। | ৬৩ 


ধর্ম-বিশেষ হইতৈ তত্বজ্ঞান উদ্ভুত হয় এবং তত্বজ্ঞান 
হইতে ছুঃখাঁদির অত্যন্তাভাব হইর। থাকে । প্রব্য, গুণ, 
কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় এই কয়েকটি পদার্থের সাধন্দ্য 
বৈধর্ম্য হইতে উক্ত তত্ব-জ্ঞানের উদ্ভব হয় 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে কনাদ খুধির ধর্ম শব্দের 
সার্থকতা কি? তিনি বলেন, “৮* তাইভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি 
স ধন্ম$1 

বাছা হইতে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেরস অর্থাৎ স্বর্গ এবং অপ- 
বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যার তাহারই নাম ধর্ম॥ ধর্ম দ্বিবিধ, 
অভুদয় হেতু এবং নিঃশ্রের়স-হেতু ; এতছুভন্ন মধ্যে নিঃশ্রেয়স 
অর্থাৎ মুক্ত পরম পুরুষার্থ। সপ্পূর্ণবূপ ছুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি । 
শরীরিদিগের অর্ধাঙ্গীন দুঃখ নাশ অসম্ভব । যতক্ষণ পর্যন্ত 
আত্মা কোঁন দেহকে আশ্রন্ন করিয়া থাকে ততৎকাল পর্যস্ত 
তাহ মায়ামোহাদিজনিত ছুহথ মিশ্রিত থাকে; নিরবলম্বনে 
আত্মার অনস্থিতি ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না । *অযুমেব শরীর 
মনোবিভাগঃ১। 

শরীর ও মনের বিভাগই িরাি) মোক্ষ। 

কিন্তু শরীর ও মনের বিভাগ সাধন, স্বতই সম্পন্ন হয় না। 
তজ্জন্য কতকগুলি অনুষ্ঠানের আবশ্যক । সেই অনুষ্ঠান 
গুলির সাধারণ নাম আত্ম-কর্পা। এই কর্ন সম্পন্ন হইলেই 
মোনা লাভ হয়। 

“আত্ম কর্মহুমোক্ষ ১ 

শ্রন্ণ, মনন, বোঁগাভ্যাস, নিদিধ্যানন, আসন, প্রাণায়াম_ 

প্রভৃতি বিষয় আত্ম-কর্মের অঙ্গ । এই সমস্ত আত্ম-কর্প- 


৬৪ তত্ত-বিদ্যা। 


সম্পন্ন হইলে, তত্ব জ্ঞান লাভ হয়ঃ অর্ধাৎ দেহাদি যে আত্ম: 
নয় এইরূপ অত্রান্ত জানোদয় হয়। তখন আর শোক, মোহ, 
রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই সঙ্গে কাম্যের 
(মাকাঁঞার) ও বিনাশ হর জুতব্লাং আর জন্মগ্রহণ হয় না। 
তখন আত্মা অশরীরী হু্ন তাহাতে আর কোনরূপ ছুঃখ 
আশ্রয় করিতে পায়না) এইরূপ সর্থবাঙগীন দূঃখ-নিবৃত্তি নব- 
তুই মোক্ষ | 


ন্যাঁয়-দর্শন | 

মহর্ষি গোতম ন্যায়-দর্শনের প্রণেতা । ইহার অপর নাম 
অক্ষপাঁদ*্দর্শন | তর্ক-প্রণখীলীর পন্থ/ এবং প্রকরণ উদ্ভাবন 
করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য । আত্মা, শরীর, মনঃ ইন্দ্রিয়, 
বিষয়, অপবর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি অতি গুরুতর ব্যাপার সমূহ 
এই তর্ক প্রণালীর বিব্চা বিষয় । 

বৈশেষিক ও ন্যায়-দর্শনের প্রায় সর্বত্রই মতের সামঞ্জস্য 
দেখিতে পাওয়া যাঁর | বৈশেধিক মতাবলম্থিদিগেব ন্যাষ 
নৈয়ায়িক প্ডিতের ও পরমান্ুবাদ সমর্থন করেন | কেবল 
বৈশেষিক দর্শনোক্ত “বিশেষ” পদার্থ তাহারা স্বীকার করেন 
ন11 ক্ষিত্যাদি মৌলিক পদার্থ চতুষ্টয়ের পরমানধুর ব্য্টি 
সমষ্টি ভাব সম্বন্ধে উভয়ত্রই মতের একতা দেখিতে পাওয়া 
যাঁর়। 

মহর্ষি গোতম তর্ক বা বিচার প্রনালী ষে।ড়াশাঙ্গে, বিভক্ত 
করিয়াছেন। এবং এই বিভাগের যোড়শঅঙ্গকে, ষোড়শ 
পদার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | প্রমাণ, প্রমেয়, 
সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি এঁত্যেকে এক একটি পদার্থ । যাহা দ্বারা বস্তু 


তত্ব বিদ্যা! ৬৫ 


ৰ্বিণেষ নির্ণাত হয় তাহার নাম প্রমাণ, যেমন) প্রত্যক্ষ 
অনুমান, উপমান ও শক | ইহার মধো প্রত্যক্ষ ও আন্ুমানই 
সারবান্‌ প্রমাণ। “অন্ুমানতখও্ড” ন্যাযদর্শনের উত্কৃষ্ট অংশ | 

কার্য (0500 দেখির] কারণ (0599০) অনুসন্ধান করা- 
কেই অন্থমান বলে। ইহা পঞ্চাঙগ বিশিষ্ট, যথা ;-- প্রতিজ্ঞা, 
হেতু, উদাহরণ, উপনর এবং নিগমন । ব্যাপ্য, ব্যাপক 
এৰং সাধ্য, সাধন, এই কার্ধ্য কাঁরণেব নামান্তর মাত্র । 

কোৌনজ্ঞাত বস্তর সাদৃশ্য অবলম্বনে অন্য কোন ভে 
বস্তর জ্ঞান-সাধনকে উপমান বলে | 

আপ্ত বন্তর উপদেশককে শব্দ বলে ।-- 

“আঁপ্তটোপদেশঃ শব্দঃ 

বৈশেষিক পঙ্ডিতিরা “উপমানিত এবং “শব্দকে প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করেন না । 

প্রমীণ দ্বার মে সকল বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞান হয় নৈধাঁয়ি- 
কেরা তাহাকে প্রমেয় বিষয় বলেন। ইহাদিগের মতে 
এমেয় বিষয় দ্বাদশ প্রকার £-- 

“ভাত্মশরীরেক্ডরিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃতিদোষপ্রেত্যভাব- 
ফলছুঃখাপবর্গন্ত প্রমেয়ম্‌ |” 
| ন্যায়হত্র । ১1 ৯ 1 

আত্ম, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্ছজরিয়-বিষয়, বুদ্ধি, মন+ প্রবৃত্তি 
দোঁষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, ইহারাই প্রমেয় বিষয় | 

এতন্ব্যতীত, সংশয়, প্রয়োজন, বাদ, বিতগু1 প্রভৃতি 
আরও জ্রয়ৌদশ পদার্থ ই'হাদের স্বীকার্যয (| এগুলি বিচারাঙ্গ 
ন্ুভূর।ং ইহাদিগৌর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র তর্ক প্রণালীর 'বৃদ্ধি 

৭ 


৬৬ তত্তব-বিদ্যা | 


সাধন । সুমুক্ষুদিগের পক্ষে এই সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ বিচাঁরাঙ্গ- 
জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যে হেতু তদ্দার। শরীর এবং অশ- 
রীরী আত্মার পৃথগভাঁব জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই জ্ঞানই 
মুক্তির প্রধানতম সাধন | 
“দোষনিমিভানাং তত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তি 1” 
৪ম | ৬৮ মু | 
ঘোৌষাকর অর্থাৎ দুঃখ মোহাঁদির আধাঁর ভূত জড়শরীরের 
তত্ব-জ্ঞান (শরীর আত! নয় এইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞান) জন্মিলে, 
অহঙ্কারের (আমি করিতেছি, আমার হস্ত, আমার পুত্র ইত্যাঁ- 
কার জ্ঞান) নিবৃত্তি হয়। এই ভ্রান্ত-জ্ঞান নিবৃত্তির াঁমই বিবেক | 
“জন্মন্মতেতু দেহাদিভিন্নাম্ম সাক্ষাত্কার ই)” 
১১১ ন্যায় বৃভতি। 
আমাদিগের মতে দেহাদি হইতে ভিন্ন, জীবাত্বার সাক্ষাৎ, 
করাই বিবেক । এই তত্বজ্ঞান অথব1 ধিবেক উৎপত্তির পন্থা, 
ন্যায়দর্শনে এই রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
“স্মাধিবিশেষাভা।সাৎ 1” 
| না, সু, ৪ অ, ১০৩। 
সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইলে তত্ব জ্ঞানের উদ্ভব হয় | 
যোগ সাধন যে তত্ব-জ্ঞান-লাঁভ পক্ষে একাস্ত প্রয়োজ' 
নীয়, নৈয়ায়িকের! তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন । 


তত্ব-বিদ্যা । ৬৭ 
মীমাংমা-দর্শন । 


পি 
মীমাংসা-দর্শন মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত | পুর্ক-বিবৃত 
দর্শন সমূহে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে 


তদতিরিক্ত খ্যক্তব্য বা জ্ঞাতবা আঁর কিছুই নাই ( সুতরাং 
ইহার সমধিক সমালোচন অনাবশ্যক । 
মীমাংসা-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য, শ্তি-বিশেষের অর্থ 

সমর্থন ও স্থল বিশেষে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া 
ধর্ম সংস্থাপন করা । এই দর্শনে কর্ম-কাঁণ্ড বিষয়ক শুতিরই 
সমধিক আন্দোলন, বিচার, ও মীমাংসা কর! হইয়াছে । এই 
নিমিত্ত অনেকে এই দর্শনকে কর্ম মীমাংসা বলে ; ইহার মতে 
«“কর্ম্মৈক ফলপপ্রদঃ1৮ যধাবিধি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, 
তৎ কর্ম জনিত ফল লাভ নিশ্চদ্ধই হইয়! থাকে? এই ইহার 
শিক্ষার সার। বোধ হয় কালিদাস এই মীমাংসা দর্শন পাঠ 
করিয়াই লিখিয়াছেন £-- 

“নমোস্যাষে। দেবান্‌ নন হতববেস্তেইপি বশগাঃ 

বিধির্বন্দাঃ সোইপি প্রতিনিরত কর্ম্মেক ফলদঃ। 

ফলং কর্মমায়ত্ুং কিমমরগণৈ ২" কিঞ্চবিধিন! 

নমস্তৎ্ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি” ॥ 

দেবগণকে প্রণাম করিব, কিন্তু তাহাতে ফল কি, যে হেতু 

তাহারা হতবিধির বশবর্তী) তবে বিধাতাঁরই বন্দনা করি, 
কিন্তু সেই বিধিও কেবল মাত কর্্ম-জনা ফলদ, আর সেই ফল 
কন্ম্ায়ভ । তবে অমরগণকে প্রণাম করিরা কি ফল? বিধাতা- 
কেই বাঞকেন গ্রণাম করিব? কর্্মই আমার নমস্য, স্ব 


৬৮ তত্ব-বিদ্যা। 


বিধাতা যে কর্মফলের উপর গ্রভুত্ব করিতে পাঁরেন না । 
ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানের ন্যায়, মীমাংসা শান্ত্রোন্ত অধিকর* 
ণেরও পাঁচটি অঙ্গ)__ বিষয়, সংশয়, পুর্র্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি | 

মীমাংদা-দর্শনের মতে শব নিতা পদার্থ তত্প্রমাণে 
লিখিত আছে “নিতান্ত স্যাদর্শনসা পরার্থত্বাৎঃ। 

শব্দের নিতাভার প্রতি কারণ এই যে, অপরকে শব্দ বিশে- 
ষের অর্থ গ্রহণ করাইবার জন্যই তত্তৎ শব্ধ উচ্চারিত হইয়। 
থাকে । উচ্চারণ মাত্রেই শব্দের বিনাঁশ ঘটিলে, কেহ কখন 
কাহাকে কোন শব্দের অর্থ বোধ করাইতে পারিত না । 

এই দর্শনে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধক অপর কেন রূপ 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ নাই । সুতরাং ইহার সমধিক 
আলোচন। আমাদের বর্তমান পক্ষে অনাবশ্যক | 


পাশপাশি পিসি উট 


পীতপ্জল দর্শন । 

পতগ্জলি নামক মহর্ষি এই দর্শনের রচয়িতা; এই নিমিত্ত 
ইহার নাম পাতঞ্জল দর্শন | যোগতত্ব নিরূপণই ইহার 
মুখা উদ্দেশা | জ্ঞান কাণ্ডের পর্যালোচনায় ও ইহ] পরিপূর্ণ] । 
সাঁ্খা দর্শ.নর সহিত জ্ঞান কাণ্ডে ইহার তনেক সৌশাদৃশ্য 
আছে | সাঙ্া দর্শনের ন্যায় ইহাতেও পুরুষ প্রকৃতি 
প্রভৃতি পঞ্চবিংশতিটি মুল তন্ব স্বীকৃত হইয়াছে (| এবং 
তদতিরিক্ত অন্য এক “মহা-তত্ব” অর্থাৎ ঈশ্বর ধরিয়! এই 
দর্শনানুসারে মূল তত্বের সংখা! ষড়বিংশতি | পাতঞ্জল 
দর্শনে মহাতত্বের এই রূপ ব্যাথ্যান আছে। 

ঈশ্বর ষড়বিংশ তত্ব । তিনি ক্রেশ, কর্ম, বিশক, ও 





ভত-বিদ্যা। ৬৯ 


আশন় বর্জিত । ব্রহ্মাও স্থজনের নিমিত্ত স্বীয় ইচ্ছাহুসারে 
শরীর ধারণ করিয়া বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় গ্রবর্তিত 
করেন এবং সংসার-মনলে দহামান জীবগণের প্রতি অনুকম্পা 
প্রদর্শন করেন । পুর্বোক্ত ক্লেশ, বিপাক এবং আশর়ের ূপ 
এবং শ্রেণী ভেদ এইরূপ যথা £ 
(ক) ক্রেশ পাঁচ প্রকার 

(১) অনিভ্যে নিত্যবোধ, ছুঃখে সুখবোর প্রস্থভি 

ভ্রম জনিত ক্রেশ। 

(২) আমি দদহাদির রূপ এইরূপ অন্ুডুতি | 

(৩) রাগ। 

(9) দ্ধেষ। 


(৫) মরণ ত্রাস। 
(খ) বিপাক, জন্ম, আযুগ স্থখ-ডঃখ ভোগ বর্প কর্মফল | 
রুহ 


(গ) আশর-কম্ম জনিত বাসনা নামক নরস্কার বিশেষ । 
উহ। আন্তঃকরণে অবস্থিতি করে এবং উহ! হইতে কন্ধধ 
কলের উদ্ভব হয় । 
ভব্ভ্ঞান দ্বারা পরম পুকষার্থ লাভ হইয়া এ সমুদর 

ঘন্জনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাঞয়া যার, ইহা পাতঞ্জল 

দশনের প্রধান নিবেক্ধ। জীবান্স। বা পুরুষ এই জড় জগত 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এইরূপ জ্ঞানকে তত্বজ্ঞান ব| বিবেক 
কহে। জীব স্বভাবতই চিনা মাত্র ; অজ্ঞানত1 নিবন্ধন, 
অহঙ্কারী হইয়া অর্থাৎ আাঁপনাকে কর্তা ভোক্তা বোধ করিয়া 

এ জীব, মায়া মোহ জনিত কর্ম ফল ভোগকরে। কিন্তু 

ঘন তই জীষের তত্বজ্ঞানের উদ্রেক হইয়া তাহার চিতে এই 


রা তত্ত-ব্দ্যি! 


রূপ ভাঁবে জন্মে যে, আমি, যাহা কিছু জাঁত হইবাঁর আছে সে 
সমুদয় ততই জানিয়াছি। আমার সর্ব প্রকার ছুঃখ ও ইষ্টানিষ্ট 


লর পাইয়াছে; আমার বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে। 
আমার সমাধ হথাসম্পন্ন হইয়। স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত 
হইয়াছে । তখনই তাঁহার কৈবল্য বা মুক্তি লাভ হয়। 

যোগ সন্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে মানপিক একাগ্রত। সাধনের 
এই রূপ লক্ষণ নির্দারিত হইয়াছে; যে মানবের নানা রূপ 
মনোবৃত্তিত এবং এ সকল তিম্ন ভিন্ন বৃত্তির পরিচালনার 
শিনিন্ত জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নিন্দিষ্ট আছে; যেমন 
দৃষ্টির শিষর আকৃতি, শ্রবনের বিষর শব্দ, প্রানের বিষর গন্ধ 
ইত্যাদি। চিন্তকে & সকল পদার্থ হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
ঈশ্বরাদি ধ্যেয় বস্ততে সংস্থাপন পুন্বক একান্ত চিন্তে তাঁহার 
ধ্যান করাকে যোগ বলে। এই বোঁগের, যোগনিয়মাদি 
ভাটটি লক্ষণ আছে। বিজ্ঞান টিক্ষ কৃত যোগবার্তিক, 
পতঞ্জলি কৃত যোগ হ্তত্র, ভোজরাজরণরঙ্গমল্লকত রাজ মার্তও 
এবং হঠ প্রণীপিকা» দন্তাত্েরসংভঠিতা, গোঁরক্ষমংছিত। 
প্রভৃতি গ্রন্থে এই যোগ তন্ব্ের সবিশেষ অন্গশীলন বর্ণিত 
আঁছে । এভদ্বাতীত ষটচক্রভেদ নামক গ্রন্থে ইহার 
সাধারণের বোপগমা সহজ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রমে 
বথা যথ ইহাদিগের ত'ৎপর্ধ্য ব্যাখ্যাত হইতেছে । 





যোগ-তত্ত। 
মহাত্'গণের উপদেশ ব্যতীত যৌগিক অনুষ্ঠান বা তৎনদু- 
হবীয় ক্রিয়াকাও্ড সমূহ, সাধারণ মাঁনবগণ হুদয়ঙ্গম বা অভ্যাঁস 


তত্তব-বিদ্য]। ৭১ 


ফরিতে পারে লা । তবে হঠপ্রদীপিকণ দন্তীত্রেয়সংহিত।, 
গোরক্ষমংহিতণ প্রহৃতি গ্রন্থে যোগ সম্বন্ধে যে সকল প্রণালী 
নির্দিষ্ট এবং যে সকল পঙ্থা_উত্ভাবিত হইরাঁছে তাহ! জ্ঞাত 
হইলে যোগের কিঞ্চিৎ আভাস এনং ধারণা লাভ করিতে পারা 
যায়! যোগ-প্রক্তিয়1 কার্যে পরিণত করিতে হইলে আচারের 
উপদেশ এবং প্রথম অবস্থায় ষড়চক্র ভেদ নামক গাস্থে উত্তি- 
খিত প্রণালী অবলম্বনই প্রশস্ত । কিন্ত পুর্ষোঁক্ত গ্রন্থত্রয়ে 
আসন প্রাঁণায়াম প্রভৃতি যোগ প্রণালীর সর্ব প্রকার অঙ্গের 
সবিশেষ রন্তান্ত বর্ণিত আছে । সহ্জানন্দ টিন্তামণি স্বাআ্া- 
রাম যোগীক্ের কৃহ হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থ, প্রপান চারিটি 
উদ্দেশে পূর্ণ । প্রথম প্রকরণে প্রধান হঠ বোগীদিগের 
নাম; বোগ-সাধনের অনুকুল এবং প্রতিকূল ক্রিরা সকলের 
নির্ণয়; যম, নিয়ম, আসন» প্রাণায়ম এই চারিজাতীয় 
যোগাঙ্গ এবং যোগাকারের লক্ষণ ও ফোগিগণের ভোজন 
প্রণালী নিদ্ধারিত হইয়ান্ছে। দ্বিতীর প্রাস্তাবে, কয়েক জাতীয় 
কুস্তক এবং ধৌতী বস্তী প্রল্ভতি যটু কর্শোর লক্ষণ শিদ্ধারিত 
হইয়াছে । তৃতীয় উপদেশে, দশ জাঁতষ মূদ্রাসাধনের বিষর 
বিবৃত আছে। এবং চতুর্থ প্রকরণে, নানাবিধ সিদ্ধাবস্থা 
ও সমাধির বিষয় লিখিত আছে। পুর আসন প্রাণায়ামাদির 
লক্ষণের আভাস প্রদান করিয়াছি ষট্‌ চত্র ভেদের সবিশেষ 
ব্য/খ্যানকালে উহী আরও বিস্তুত ভাবে বর্ণিত হইবে। 
এবং তন্দ্রা পাঠক যোগসাধনের পক্ষে উহার? যে কিরূপ 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ, তাহা অন্ধাবন করিতে সমর্থ হইবেন। 
দন্তাত্রেয় সংহিতার মুগ্রযৌগের মবিজ্তার বর্ণনা শ্রধং, 


৭২ তত্ব-বিদ্য | 


নাঁসাঁঞভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, মৃত্া্জয় ধ্যান প্রভৃতি লয় 
ঘযোগের সমুদয় প্রক্রিয়া এবং পর্ধযায়ক্রমে অষ্টান্ক হঠযোগের 
বিস্ত/টিভ বিবরণ লিখিত ইইয়াছে। 

যোগতন্ষে অধিকার লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে তত্ভ্রাঁন 
লাভ আবশ্যক | একথা ব.রশ্বার উল্লিখিত হইয়াছে বে, তত্ব- 
জ্ঞানে অধিকার ন1] জন্মিলে যোগপাধনের চেষ্টা, যাছুকরের 
ভোজ বিদ্যার পরিনত হয় । মহাজ্মাঁগণ এই নিমিত্ত চেলাগণকে 
সর্ধ প্রথমে জান লানের !নমিভ্ভ উপদেশ ও আদেশ দিয় 
খ|/কেন | এই তত্বক্ঞাঁন কেবল এক মাত্র আর্ধযভাঁগারে ?িহিত 
আছে। বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে তাহার স্বরূপত্বগত হইতে 
পাঁরা বায়। এই নিমিত্ত সর্ধ প্রথনে তাঁহার বাখাঁন 
প্রদত্ত হইয়াছে । এবং তাহাছারা যোৌগমাধনে,পবে।গী পন্থা 
কথপ্িৎ নিপ্ধীরিত হইনাছে। যোগ পন্াবলম্বী শিষ্য প্রথমত 
উক্ত জ্ঞানকে সর্বতেখভীঁবে স্বীয় আয়ভ্তাধীন করিয়া বাহিকে 
কিরূপ আচরণ ও প্রক্রির। সমূহ অবলম্বন করিবেন তা] 
অতঃপর বিবৃত হইতেছে । 

যোগশান্সে এইজপ নির্ধারিত ছইরাছে থে যোগপ হাব 
লম্থিগণ উপড্রৰ হীন নিভৃত স্থলে আপন কুটার বা খাসন্থান 
নির্মান করিরা তন্মধ্যে বোগ অভ্যাস বরিবেন। 

“লরাজো ধার্সিকে দেশে স্থুভিক্ষে নিরুপত্রবে । 
এবাস্ত মাঠকা মধ্যে স্থাতব্যম্‌ হঠযেগিনাম্‌॥৮ 
হপ্রদীপিকা। 

অর্থাৎ যেস্থলে অধিক পরিমাণে ধা.ন্মক ব্যক্তিগণ বাস 

করেন এবং উত্তম রূপ ভিঙ্গণ পাওনা বায়, এই রপ নিঞ্ক- 


তত্ত-বিদ্া] | ৭৬ 


পদ্রব সুরাজ'স্থছ যোগ মঠে নিভৃত স্থানে, হঠযোগী ফোগ 
করিবেন ॥ হঠপ্রদীপিকা ্রীঙ্থে এই মঠ নির্মানের বিশেষ 
বিশেষ লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে । 
“কলদ্বারমরধ, গর্ভপিটকং নাত্যুচ্চনীচারতম, 
সমাগগোময়সান্দ্রলিপ্রমমলই নিঃশেষবাধোজ ঝিতম. 
বাহোমগুপকপবেদিরচিতম্‌ প্রীকারসন্বেফি হম 
প্রোন্তং যোগমঠস্য লক্ষনষিদং সিষ্কেহঠাভ্যাসিভিঃ | 
হঠগ্রদীপ্কি। | 
যোগ মঠের দ্বার ক্ষুদ্র হওয়া আবশাক;? উহা রম্ধ,হীন 
গৃর্ত বিশিষ্ট এবং অতিশয় উচ্চ বা অন্িশয় নিয় হইবে ন| 
উক্ত মঠ সর্বোতাভাবে গোময় লিপ্ত, পরিস্তত, এবং ধোঁগ 
নাধনের প্রতিবন্ধক পদার্থ বিহীন হইবে । উহার বহিতা1গে 
মণ্ডপ, কূপ ও বেদি নির্মান করিতে হইবে এবং সমগ্রা মঠ 
বিশেষ রূপে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে । এই রূপ মঠ সর্বদা 
পরিস্ত এবং গন্ধদ্রবা দ্বারা হবানিত করিয়া রাখা কর্তবা। 
আহার বিহার সম্বন্ধে যোগ অনুষ্ঠাতাগণের সবিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । যোঞগসাধনের নিমিত্ত 
শারীরিক ও মানগিক উভয় প্রকার শক্তিই বিলক্ষণ আবশ্যক 
ছয়। এই নিমিত্তই ভোজন সম্বন্ধে যোৌগিগণের বিশেষ 
বিশেষ কঠোর নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করা উচিত। অয্রঃ 
লবণ, কটু, তিক্ত এই চারি জাতীয় আম্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ 
এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইহাঁদের অখাদ্য। 
“কটুয়তিস্তলবনোম্মহরীতশাক- 
মৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যং | 


ধ3 তত্ত-বিদ! । 
অজাদিমাংসদধিতজকুলথকোল 


পিন্যাকহিঙ্ষ*লনাদ্যমপথা মাঃ 11৮ 
হঠ প্রদীপিক। 


অর্থাৎ কটু, অঙ্প, তিক্ত, লবন, উষ্ণ দ্রব্য, হরীত শাঁক। 
ঘদরী ফল, তৈল, তিল, সর্মপ, মতসা, মদা, ছাঁগাদির মাংল, 
দধি, তত্র, কুল কলার, বরাহমাংস+ পিন্যাক, হিঙ্গ, লক্ুন 
প্রভৃতি পদার্থ যোগিদিগের কুপথ্য। 

গোধুম, শালি ধান্য, ষব, ষট্টিক ধান্য রূপ শুচার অন্ন 
ক্গীর, অখণ্ড নবননীত, চিনি, মধু, শুগ্ঠী কপোলোক ফর 
পঞ্চশাক, মুদগ আদি দ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট জল যোগিগণের হ্থুপৎ 


«গোধূমশালিববধাষ্টিকশোৌভনাঁন্রম, 
ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবশীতনিতামধুনি। 
সুীকপোলকফ!দিকপঞ্চশাকম 
মুদগাদিদি ব্যমুদ ক্চম মীন্দ্রপখ্যম 11৮ হঠপ্রদীপিকা 
কিন্তু গ্রথম অভ্যাঁস কালে কেবল মাত্র দুগ্ধ ও জল পা 
প্রশস্ত । বিশেষ রূপে অভ্যস্ত হইলে আর এনিয়ম ও 
পালন করিবার আবশ্যকতা নাঁই। 
“অভ্যাঁসকালে গুথমে শস্তংঙ্গীরান্ ,ভোজনম,। 
ততোংভ্যাসে দৃড়ীভূতে নতাদৃঙ নিয়মগ্রহঃ ॥৮ 
হঠপ্রণীপিকা. 
যোগ অভ্যাসকালে কোনমতেই স্ত্রী সংসর্ণ বিধেয় না; 
এ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয় সংহিতায় এই রূপ নিষেধ বিধি আছে. 
যদি সঙ্গংকরোতোব বিদ্দুস্তস্য ৰিনশ্যতি | 
আঘুঃক্ষয়োবিদ্দুহীনাদসামর্যঞ্চজায়তে | 


তত্ত-বিদা। ৭৫ 


তন্মাঁৎ স্ত্রীনাঁংসঙ্গবর্জ্যং কুর্যযাদভ্যাসমাঁদরাঁৎ। 
যোগিনোগ্রস্য পিদ্ধিঃ সাথ সততং বিদ্দুধারণাঞ্জ ॥ 
দত্তাজরেয়সংহিতা 
অর্থাৎ স্ত্রী-নংসর্গ করিলে বিন্দু ক্ষয় হয় এবং বিন্দু ক্ষয় 
হইলে আযু-ধবংশ হয় ও বীর্ধ্য-ক্ষর হয়, অতএব যত পুর্বক 
স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে অভ্যান করিবে । বিন্দু-রক্ষণ 
দ্বারা যোৌগিগণের যোগাঁষ্ষ সমুদয় সর্বদ। সিদ্ধ হয়। 
প্রাণায়াম গ্রভৃতি যৌগিক অঙ্গ সমূহে কোন রূপ বিদ্ব 
ঘটিলে এবং উক্ত রূপ প্রণালীম্বারা শরীর বিশুদ্ধ না হইলে, 
শ্লেশ্মাদি পীড়া! জন্মে| ত্রাহাঁ হইলে ধোৌতী নতী গ্রতৃতি 
কতক গুলি গ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের বিধি আছে। 
“চিতুরঙগ,লবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেনতু । 
গুক্ধপিদিষ্টমার্সেন সিক্তবন্ত্রং শনৈগ্রসে | 
ততঃ প্রত্যাহারেচ্চৈতৎ ক্ষালনং বস্তি কর্ম তৎ ॥ 
কাসশ্বাসপ্রীহকুষ্ঠ কক্ষরোগাশ্চ বিংশতি | 
ধোৌতী কর্ধগ্রসাঁদেন শুধ্যস্তে নচ সংশয় । 
হঠগ্নদ্দীপিকা | 
অর্থাৎ £দৈর্ঘে ১৫ হস্ত ও গ্রন্থে ৪ অঙ্গ,লি পরিমিত 
এক খণ্ড জলসিক্ত বগ্ত্র গুরূপদিষ্ট মার্গ দ্বার ক্রমে ক্রমে গ্রাস 
করিবে এবং পরে বাহির করিবে | ইহার নাম বন্তি-কর্দ॥ 
ইহার অনুষ্ঠান দ্বার। শ্বাস, ফাঁস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কক্ষ-রোগ 
প্রভৃতি বিংশতি প্রকার রোগের উপশম হয় । 
নাসিকার ছার স্তর প্রৰেশ করাইয়া? বদন দ্বার বাহির 
করণেরতনাম নতী কর্ম, চক্ুত্বয় প্রশাস্ত করিয়া, যতক্ষণ 


দ৬ তত্ব-বিদ্যা | 


অশ্রুপাত না হয় ততক্ষণ কোন স্ুক্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি 
রাঁখিবার নাঁশ ত্রাটক কর্পা। এই প্রকার দেহ মধ্যে জল- 
পুরণ ৰায়ু-পূরণ ও এ উনয়ের নির্গমন প্রভৃতি নানাবিধ 
তন্ুষ্ঠানের বিধি আঁছে। 


যোগ সাধনে রত হইবার পূর্বে এই সকল বিধিজ্ঞাত 
হওয়। আবশ্যক। অতঃপর যোগ সাধনের লক্ষণ সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইত্ডেছে । উহার বিস্ত্াপিত ব্যাখ্যান উট চক্র ভেদ 
প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে । 


গোরক্ষ সংহিতা নামক যোগসন্বন্ীর প্রাচীন গ্রন্থে 
যোগের এই ছয় অঙ্গ নিটিষ্ট হইয়াছে যথা £- আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি | কিন্ত 
দর্তাত্রের সংহিতায় এই ছয়টি ব্যতীত ষম+ নিয়ম নামক অপর 
দুইটা বিষয় যোগের অঙ্গ বলিয়| গণ্যকরা হইয়াছে । 
যম 2--অহিংস1, সত্য, অস্ত, বন্ষচর্ষয কৃপা, ক্ষমা, ধৃতি, 
সারল্য, পরিমিত আহার, সৌচাঁচার । 


নিয়ম £--তপস্যা, সন্তোষ, আন্তিকত1, দান, দেব-পুজা, 


সিষ্বান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোঁম। 
ফোগাভ্যাসের নিমিত্ত দেহের স্থৈ্ধর্য সম্পাদন দ্বার। 
উপবেশন করিবার নানারপ প্রক্রিয়া আঁছে। উক্ত প্রক্রিঘ্নার 
নাম আদল) উহাঁ৮৪ প্রকার । তন্মধ্যে পল্ম।সনই সর্ব" 
পৈক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও প্রচলিত । এই আসন সাধনার নিয়ম, প্রথম 
উা্যমেই পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা ছুঃসাধ্য; ইহার লক্ষণঃ- 
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যথা-_ 

“বামোরূপরিদক্ষিণংহিচরণং সংস্থাপ্য বামংতথাপ্যন্যোক- 
পরিতপ্যবন্ধনবিধৌধূত্বা করাভ্যাম্‌ দৃডং। অক্গষ্ঠং হৃদয়ে নিধাঁয় 
চিবুকং নাপাগ্রমালোকয়েদেতদ্বাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মা 
ননংপ্রোচ্যতে ॥৮ 

গোরক্ষসংহিত1। 

অর্থাৎ বাম উরুর উপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরি- 
ভাগে বামপদ স্থাপন করিবে ও যেরপে কোঁন দ্রব্য বন্ধন 
করিতে হয় সেইরূপে পশ্চাৎদিক্‌ দিয়া ছুই হস্ত দ্বারা অস্গুষ্ঠ 
ধারণ করিবে এবং চিবুক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নাসিকাঁর অগ্র- 
ভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। যতিদিগের এই আসনের নাম 
পদ্মাসন। ইহা ব্যাধি-নিবারক | 

এই প্রকারে আদনোপবিষ্ট হইয়। প্রাণায়াম অর্থাৎ নাসিক 
দ্বারা শরীর মুব্যে বায়ু পুরণ ও ধারণ করিয়া পাবে রেচন 
করিবে । 

উক্ত প্রক্রিয়া কালীন দেহমধ্যে বায়ুস্তম্তন অথাৎ নিশ্বা 
অবরোধ করার নাম কুস্তক। উহা! প্রাণায়ামের এক অঙ্গ । 
উহা নান! জাতীর । যে কুম্তকের দ্বারা বিভূম্তণ এবং মুখ ও 
 নাসিকার শীতকার হয় তাহার নাম শীৎকার কুস্তক। এবং 
বায়ু পূর্ণ করিবার সময়ে যে কুস্তক দ্বারা ভূঙ্গ-নাদ এবং রেচন 
কালে ভূঙ্গী-নাদ হয়, তাহার নাম ভ্রমরী কুম্তক। উপযুণ্যপরি 
এই প্রক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা রেচন ও পুরণ না করিয়াও কুস্তক 
সাধন হয়। তখন উহার বলে যোগিগণ শূম্যমার্গে উখিত 
হয়েন। 
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ততোহধিকতরা ভ্যাসাস্ভুমিত্যাগশ্চজায়তে । 

পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভূবমুৎস্জ্য বর্ততে ॥ 

নিরাধারোবিচিত্রংহি তদাসামর্থামুদ্ধহেৎ । 

অল্পং বা বহুবা ভুক্ত 1 যোগী ন ব্যথতে কচিৎ ॥ 

দত্তাত্রেয় সংহিতা । 
অর্থাৎ অধিক অভ্যাস করিলে ভূমি-ত্যাগ হয়। যোগীরা 

পদ্মাসন করিষ। মৃত্তিক। ত্যাগ করতঃ শুন্তে অবস্থিতি করেন। 
তখন আঁধারবিহীন হইয়া তাহারা অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন হয়েন 
এবং ততকালে অল্প বা অধক পরিমাণে ভক্ষণ করিলেও মহাত্মা 
গণ পাীড়াগ্রস্থ হয়েন না। 

এইরূপে প্রাপারাম সিদ্ধ হইলে শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি । 
এবং জঠরাগ্ি বৃদ্ধি ও শরীরের কৃশতা সংঘটিত হয়। 

“শরীরলঘুত দীন্তির্জঠরাগ্সি বিবদ্ধনম্‌। 
কশত্বঞ্চশরীরস্য তস্য জায়েত নিশ্চিতং ॥৮ 
দত্তাত্রেয় সংহিতা । 

এ সকল ব্যতীত অপর দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গীর নাম মুদ্রা। 
দাতের সংহিতায় খেচরী মুদ্রার লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে 
যে কপালবিবরের মধ্যে জিহ্বাকে ব্যাবৃত ও আবদ্ধ করিয়া 
জরমধ্যে দৃষ্টি রাখিবে। 

“অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাঁবৃত্য বন্ধয়েখ্।। 
জ্রমধ্যে দৃষ্টিরপ্যেষ! মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥” 
দত্তাত্রেয় সংহিত1। 
হঠপ্রদীপিকায় মুদ্রা স্বদ্ধে এইব্প বর্ণিত আছে যথা £-- 
নিষ্মভাগে শির এবং উর্ধভাগে পদ রাখিবে।* প্রথম দিবস 
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এইরূপে কিছুক্ষণ সাধনা করিবে ও ক্রমে দিন দিন অধিক 
কাল ধরিয়া! উহা অভ্যাস করিবে । এইব্নপ প্রক্রিয়া! দ্বারা শুরু 
কেশ এবং মাংস শৈথিল্য আদি বার্ধক্যের চিহ্ন ছয় মাস মধ্যে 
বিনষ্ট হয়। বিনি প্রতিদিন এক প্রহর ধরিদ্বা এইরূপ অভ্যা 
করেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়েন। 
এই সমুদয় যৌগিক প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালে কুস্তকের 
আঁবশ্যক। এবং কুস্তকের অনুষ্ঠান কালে প্রত্যাহার বাঁ মান 
সিক একাগ্রতা (00150906210) 01 0106 10010 ) অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ আকাঁজ্কিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
কর! আবশ্যক। এতদ্‌ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয়সংহিভার উপদেশ 
যথা 2-- | 
“একবারং প্রতিদিনং কুর্ধ্যাৎকে বলকুস্তকং। 
গ্রত্যাহারোহি এবং স্যাৎ এবং কুযুর্র্হি যোগিনঃ ॥ 
ইন্জিয়ানীক্জিয়ার্থেভ্যে যত্প্রত্যাহরতে স্কটম্‌। 
যোগী কুস্তকমাস্থায় প্রত্যাহার£ স উচ্যতে ॥ 
দতাত্রেয় সংহিতা । 
অর্থাৎ প্রত্যহ একবাঁর করিয়া কুস্তক,করিবে। এতদ্বারা 
প্রত্যাহার সংসাধিত হইবে। যোগীর! এই প্রকার অনুষ্ঠান 
করিবেন। যোগীরা কুস্তকের অনুষ্ঠান পুর্বক ইন্দ্রিয়-বিষয় 
হইতে ইন্দ্রিকগণকে সর্বতোভাবে প্রত্যাহার করেন, এই 
নিমিত্তই উহার নাঁম প্রত্যাহার । 
এই প্রত্যাহার সম্বন্ধে মহাত্মা গোরক্ষ দেব বলেন যে মনু 
স্থির হইলে বায়ু স্থির হর, বিন্দু চ্থির হইলে কন্দ শাস্ত হয়, 
এবং তদ্বার! ফ্মুদয়ই শান্তভাব ধারণ করে। 


টি তত্ব-বিদ্যা 


“মন্ধীরিতে পবন্ধীর পবন্ধীরিতে বিন্দুখীর | 
বিশ্ুর্ধীরিভে কন্দঘীর বলে €গাঁরখদেব সকলথীর 1৮ 
গোরক্ষবাক্য | 
এইরূপে স্থির ভাঁবাপন্ন হইয়া মন্ত্রসাঁধন আবশ্যক, এই 
প্রস্তাবে ইহাঁর সবিশেষ বর্ণনা আছে। এই মন্ত্র সাধনার মধ্যে 
হংস মন্ত্র জপ অতীব গুরুতর ব্যাপার । এই হংন মন্ত্র সাধন! 
সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে £__ 
পহংকারেণ বহির্যাতি স কারেণ বিশেৎ পুনঃ 
হংসহংসেন্ত্যমুং মন্ত্রংঅীবে। জপতি সর্বদ।। 
বশতানি দিবারাত্রৌ সহাআণ্যেকবিংশতিঃ | 
এতত্সংখ্যান্থিতং মন্ত্র জীবোঁজিপতি সর্বদা । 
অঙ্রপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী,। 
তপ্যাঃ ম্মব্ণমাত্রেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে 0 
গোরক্ষ-সংহিতা । 
অর্থাৎ নিশ্বীস প্রশ্বীস কালে হংশব করিয়া, বাতু নির্গত 
হয়। এবং “দস” শব্দ করিরা উহা! পুনরায় শরীর মধ্যে প্রবেশ 
করে। জীব দেহে সুব্বক্ষণ এই মন্ত্র জপ হয়। অহোরাত্রে 
২১৬০ বার এই মন্ত্র জপ হয়। এই অঙ্প! নায়ী গায়ত্রী 
বোগিদিগের মোক্ষদাধিনী । 
দেহমধ্যে অঙ্গ বিশেষে এ বারুধারণের নাম ধারণা । উহ। 
পঞ্চ প্রকার। 
(১) পৃথিবী-ধারণা-পাধুপ্রদেশের উদ্ধষে এবং নাডির 
অধোভাগে পাচ দণ্ডকাল বায়ু ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা। 
(২৪ আস্তনী-ধারণা--নাভিস্থলে বাযুধার্।। 
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(৩) আগ্নেয়ী-ধারণা_ নাভির উদ্ধ মণ্ডলে বাঁয়ু ধারণা । 
(৪) বায়বী-ধারণ। হৃদয়ে বাষু ধারণ । 
(৫) নভোধারণা_ভ্র-মধ্য হইতে ব্রহ্গরন্ধ, পর্যন্ত মস্ত" 
কের সমুদায় স্থানে বাধুধারণ! | 
যোগ-শীন্ত্র অন্থুসারে ধ্যান ছুই প্রকার) সগুণ অর্থাৎ 
সাকার দেবতার ধ্যান এবং নিগুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রন্মের 
ধ্যান। যোগিগণ সগুণের ধ্যান ছারা অণিমাদি পশ্বর্য্য লাভ 
করেন ও নিগুণ ধ্যান দ্বারা স্মাধিযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুযাযী 
সর্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন । 
“সষভাসেতৎ তদাধ্যানং ঘটিকাযষ্টিমেবচ। 
বাধুং নিকুদ্ধ তাংধ্যায়েৎ দেবতীনিষ্টদারিনীং ॥ 
সগুণধানমেততস্যাঁদণিনাদিস্থখপ্রদং | 
।*গুপিং স্বমিবধায়ন্‌ মোক্ষমার্গে পরবর্তিতে ॥ 
[নগুণব্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সনভ্যসেৎ। 
দিনদ্বাদশকেনৈব সনাঁধিং সমবাগ্রয়াৎ ॥» 
দত্তাত্রের সংহিতা । 
অর্থ তখন বাটদও কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে, বায়ু 
নিরোধ করিয়া ইষ্টদার়িনী দেবতা ধান করিবে । এই সগুণ 
ধ্যানে অণিমাদি স্খলাভি হয়। এবং আকাশের ন্যায় ব্যাপক 
নিগুপ দেবতার ধ্যান করিলে গদোক্ষ-পথ ধারণে সক্ষম হওয়া 
যায়। নিগুণধ্যান সম্পন্ন হইরা সমাধি অভ্যাস করিবে । 
তন্বারা দ্বাদশ দিনে সমাধি লাভ হইবে । 
এই সমাধি লাভ হইলে ইচ্ছান্থুলীরে দেহত্যাগ বা দেহধারপ 
করিয়া সুখ-সমুন্তাগ করা যাম্স। বদি দেহত্যাগের ইচ্ছা হয় 


৮২. _. তত্ব-বিদ্যা। 


তবে তখনই পরক্রন্ধে লীন হইতে পারা যায়; অথবা অণিমাদি 
বীশ্ব্্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছান্ুসাঁরে সর্বলোকে নানাবিধ সম্পদ 
সস্তোগ করা যায়। এ সম্বন্ধে দত্তবাত্রেয়্ সংহিতার উক্তি যথা? । 
“সর্বলোকেধু বিচবরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ। 
কদাচিত স্বেচ্ছয়া দেবে তৃত্বা স্বর্গেপি সঞ্চরেৎ ॥ 
মনুষ্যোবাপি যক্ষোবা! স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাস্তবেৎ। 
সিংহোব্যাঘো গজোবাপি স্যাদিচ্ছাঁতোইন্যজন্মতঃ ॥৮ 
দত্তাত্রেয় সংহিতা । 
অর্থাৎ অণিমাদি পরশ্বর্ধ বিশিষ্ট হইয়া আর্ধলোকে বিচরণ 
করেন, কখন ইচ্ছাবশত দেব-রূপ ধারণ করত স্বর্গলোকে ভ্রমণ 
করেন ও জন্মান্তরে ইচ্ছা অনুসারে ক্ষণমাত্র মনুষা, যক্ষ সিংহ, 
ন্যান্্ ব! হস্তী হইখা থাকেন। 
৮ জনিগাদি উশবর্ষ্য অঙ্ট গীকাঁক ঘখ$ ১ 
(১) সুক্মতাইচ্ছান্প্ূপ নিজ শরীর স্ুন্্ম করিবার 
ক্ষমতা । 
(২) লঘুতা--ইচ্ছান্গপারে নিজ দেহ লঘু করিবার 
ক্ষমতা! 
(৩) ব্যাপ্তি-সর্ধত্র গমন করিবার ক্ষমতা | 
(৫) প্রাকাম্য_-ভোগেচ্ছ' পূর্ণ করিবার ক্ষমতা । 
(€) মহিম$--শরীবকে ইচ্ছামত স্থল করিবর ক্ষমত)। 
(৬১ ঈশিত্-_সকলকে শাসন করিবার ক্ষমত। | 
(৭) বশিত্ব_-সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা। 
(৮) কামাবসায়িত;--আপনার সর্ধকামন। পূর্ণ করিবার 
ক্ষমতা? 


তত্ব-বিদ্যা । ৮৩ 


এই সমস্ত যৌগিক তত্বের সবিশেষ বিবরণ ষটচক্রভেদে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠকের অবগতির নিমিত্ত অতঃপর উহা! 
বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইতেছে। 


ষট্চক্র নিরূপণ । 
সপ 


অথ তন্তরান্থনারেণ ঘট চক্রাদিক্রমোদ্গতঃ | 
উচাতে পরম্ানন্দ নির্বাহ প্রথমাহ্করঃ-_ 
এইক্ষণে পরব্রঙ্গ সাক্ষাৎকার লাভার্থ তন্রান্থুপীরে যট চত্রাদি 
ক্রমপ্রীপ্ত যোগ সাধন পরমানন্দ জনক প্রথমাস্কর প্রকাশ 
করি। 
মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সবাদক্ষে নিসন্লে 
মধ্যে নাড়ী সুন্থম্পী ত্রিতয়গুণমরীং চন্দরস্্যাগ্রিরূপা | 
ুস্ত,রন্মেরপুষ্পগ্রথিতত মবপুঃ স্বন্ধমধ্যাচ্ছিরঃস্থ বজাখ্যা 
মেদদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাজ্জবল্তী ॥ ১॥ 
মেরুদণ্ডের বাহ্বদেশে বাঁম দক্ষিণ উভয় পাঁঙ্খে চন্দ্রস্থ্য্য 
স্বরূপ ইড়া পিঙ্গলা নামে ছুই সুক্ম নীড়ী শী মেকুদণ্ডে সংলগ্ন 
হইর! আছে । আর এ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ রক্ষ মধ্যে গুহা- 
দেশ অবধি ব1 মেট্রদেশ অবধি মস্তক পর্যান্ত ব্যাপিনী সত্ব রজঃ 
তমো 'গুণাত্মিক। চন্রস্্যাগমি স্বরূপ উজ্জল, ধুস্ত,র পুষ্পের মালার 
্তাঁয় বজাখ্যা কুহুম্না নাড়ী আছে। ১॥ 


৮৪ তত্ব-বিদ্যা । 


তন্মধ্যে চিত্রিনী স। প্রণববিলসিত। ফোগিনাঁ ফোগগম্য। 

লুভাতন্ত্পমেয়! সকল সরসিজান্‌ মেরুমধ্যাস্তরস্থান্‌। 

ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনরচনয়! শুদ্ধ বোধস্বরূপ| 

তন্মধ্যে ব্রন্মনাড়ী হরমুখকুহবাদাদিদেবাক্তসংস্থা ॥২। 

এ বজ্ঞা নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রণব প্রকাশ স্বরূপ, যোগিদিগের 
যোগগম্য, লুতাতত্তর ন্যায় সুম্ম, চিত্রিনী নাড়ী, মেরুদণও মধ্যস্থ 
ষঠপল্প ভেদ করির! উদ্ধে গমন করাতে, পদ্মেব মালা রচনার 
হায় বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পাঁয়। এ চিত্রিনীর অভ স্তরে 
স্বয়স্ুলিঙ্গ ছিদ্র অবধি পরম শিব পর্য্যন্ত ব্রহ্গণাঁড়ী নামে এক 
বন্ধ, আছে । ২॥ 

বিছ্যুন্মীলাবিলান! মুনিমনসি লসতৃন্থবপা স্থ সুক্ষ 
শুদ্ধজ্ঞনগ্রবোধা সকলঙ্ুখমরী শুদ্ধবোধস্বভাবা । 
ব্রহ্মদ্বাং তদান্যে প্রবিলনতি সুধাঁধারগম্যগ্রদেশং 
গ্রন্থিষ্থানং তদেতদ্বদনমিতি সুসুয়্াখ্যনাভ্যা লপন্তি। ৩ ॥ 
বিদ্যতমালার গ্াঁয় সুশোভিত, যোগীদিগের অস্তঃকরণে 
বিলসিত, মুণাল তত্তর স্তান স্থন্ম, তত্ৃজ্ঞানপ্রদ, সদানন্দস্বরূপ 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধার রূপ যে সেই ব্রহ্গনাড়ী, তাহার অগ্রভাগে 
বিলসিত সুধাধার থে ব্রহ্মদ্বার তাহাকে সুস্থম্না নাড়ীর গ্রন্থি 
ও মুখ বলিয়! বর্ণন করিয়া থকে । ৩॥ 
অথাধারপদ্মং স্ুন্থম্না্যলগ্নং ধবজাধোগুদোর্ধং চতুঃশোণপত্রং | 
অধোবক্ত মুদ্যৎ সুবর্ণাভব্ণৈর্বকারাদিসান্তৈযুতং বেদবর্ঘৈ্ ॥৪ 1 
অনস্তর মুলাধার চক্রনিবূপিত হইতেছে। সুক্ুয়ানাড়ীর 
অগ্রভাগে সংলগ্ন, লিঙ্গ মূলের অধোভাগে এবং গুহদেশের 
উদ্ধভাগে অধো মুখ, উজ্জল স্থবর্ণ বর্ণরঞ্জিত বশষস এই চারিটা 


তত্ব-বিদ্যা । ৮৫ 


বর্ণ সংযুক্ত রক্তবর্ণ চারিপত্র বিশিষ্ট মুলাধার নামে এক পদ্প 
আছে। ৪॥ 
অমুন্মিন্‌ ধারায়াশতুফ্ষোণচক্রং সমুস্তাসিশলাইকৈ রাতৃতংতৎ। 
লসৎপীতবর্ণ, তড়িখকোমলাক্গং তদস্কে সমান্তে ধরাযাঃসবীজঃ 1৫ 
এই মূলাধার চক্রেতে চতুক্ষোণ পৃর্থীচক্র আঁছে, তাহা উজ্জল 
আটটি শুলে আবৃত এবং শুদ্ধ গীতবর্ণ, তাহার অঙ্গ বিদ্যুতের 
ন্ায় কোমল, উহার মধ্যস্থলে ধরাবীজ বিশ্যস্ত রহয়াছে। ৫ ॥ 
চতর্ধাহুভৃষং গজেন্দাধিরূঢ়ং তদস্কে নবীনার্কতুল্য প্রকাশঃ । 
শিশুঃস্থা্টিকাঁরী লসদেদাবাহুন্তুথাস্তোজলক্ষীশ্চতুর্ভীগভেদঃ ॥ ৬ ॥ 
এই যে ধরা বীজ ইহাই ধন্্র বীজ। অতএব ইনি গজেন্জ 
বাহনে অধিরুঢ় এবং চতুর্বাহু যুক্ত । ইহার মধ্যস্থলে বালার্ক- 
সদৃশপ্রকাশ স্বষ্টিকর্তা বেদহস্তপঙ্কজসদূশ চতুন্মখবিশিষ্ট শিশু- 
ব্রহ্মা বসতি করিতেছেন । ৬ ॥ 
বসেদবর দেবী চ ডাঁকিস্ঠিভিখ্যা লসদ্েদবাহ্জ্ছল। রক্তনেত্রা । 
সমানোদিতানেকসূর্ষ্য প্রকাশা প্রকাশং বহস্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ ।৭॥ 
ডাঁপিনী নামে দেবীও এ চত্রের মধ্যস্থলে বসতি করেন। 
তিনি বেদহস্ত ও উজ্জল রক্রবর্ণ নেত্রছয়। এককালীন সমুদিত 
অনেক শুর্য্যের প্রকাশের ভ্তাঁর প্রকাশবিশিষ্ট। তিনি তত্ব 
জ্ঞানের প্রকাশ বহন করিয়া থাকেন । ৭ ॥ 
বজাখ্যাঁবক্ত,দেশে বিলসতি সততং কর্ণকামধ্যসংস্থং 
কোণংতত ত্রৈপুরাখ্যং ততিদিব বিলসৎকোমলং কামরূপং | 
কন্দর্পোনাম বায়ুনিবসতি সততং তপ্য মধ্যে সমস্তাঁৎ 
জীবেশোবন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্‌ কোটিক্র্য্যপ্রকাঁশঃ 1৮ ॥ 
বঙ্জনাডীর অগ্রভাগে মুলাধারচক্রের কর্ণিকারু মধ্যদেস্টে 





৮৬ তত্ব-বিদ্যা | 
কামরূপ ও বিদ্যুতের ন্যায় কোমল ব্রৈপুরাখ্য ত্রিকোণ সত্তত- 
স্থিতি করিতেছে, এবং তথায় কন্দর্প নামে বাঁষু সর্বদাই চঁতু- 
দিকে বহিতেছে, তিনি জীবদিগের ঈশ্বর ও বন্ধু জীবের স্তায় 
এবঃ কোটা সুর্যের স্তাঁয় প্রকাঁশ ধারণ করেন৭ ৮। 
তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রতকণককলাকোঁমলঃ পশ্চিমান্তে। 
জ্ঞানাধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররপঃ স্বয়ভুঃ। 
বিদ্যুত পূর্ণেন্ুবিদ্বপ্রকরকরচরক্ষিগ্বসস্তীনহাসী 
কাশীবাশী বিলাসী বিলগতি তড়িদাবর্ভরূপপ্রকারঃ 1 ৯ ॥ 
বাক্ত মূলাধার চক্র মধ্যস্থিত ত্রিকোণ মন্ত্রমধ্যে দ্রবীভূত 
স্বণের হ্যায় কোমল, অধোমুখ, জ্ঞান ও ধান 'প্রকীশক; মুলী- 
ধারস্থ পন্মাকার বিদ্যুৎ পূর্ণচন্্র বিষ্বের ন্যাযস কিরণবিশিষ্ট, লিগ্ষি- 
হাঁন্য যুক্ত কাশীপুর নিবাসী বিলাস শালী, তাঁড়িদাবর্ত স্বরূপ 
লিঙ্গরূপী স্বয়স্তু বর্তমান আছেন । 
তস্যোক্ধে বিষতন্তসোদরলসৎস্ক্া জগন্মোহিলী 
বন্ধদ্বারা মুখং মুখেন মধুরং সংছাদযস্তীস্বযং । 
শঙ্খীবর্তনিভা নধীন। চপলামাঁলাবিলাসাস্পদ। 
স্প্তী সর্পসমা শিবোপাঃসৎসা্ধি ব্রিবৃত্তাক্কীতি ॥১০। 
উক্ত স্বয়স্ু লিঙ্গরিপরি মৃণাল তন্তর ন্যায় সুশ্ম জগৎ 
মোহনকারী শঙ্খের আবর্ত সদৃশ, নবীন ও চঞ্চল মালার 
ন্যায় ুদৃশ্য, সর্পাকার ভ্রিবলয় রূপে স্বরসূলিঙ্গ বেষ্টন করিগা! 
সুমধুর ব্রদ্দদ্বার আঁচ্ছাদন করতঃ কুগুলিনী শক্তি স্থিতি 
করতেছেন 1১০ ॥ 
কুজন্তী কুলকুগ্ুলীচ মধুরং মন্তালিমাল! স্ক,টং 
বাচঃ কোমল কাঁব্যবন্ধরচনা তেদাতিভেদক্রটম। 


তত্ব-বিদ্য | ৮৭ 


শ্বাসোচ্ছসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবোযয়া ধায্যতে 
সা মুলান্বুজগহবরে বিলসতি প্রোদ্দীমদীপ্তাবলিঃ। ১১ ॥ 
সেই কুগুলিনী শক্তি মত্ত ভ্রমর সমূহের ন্যায় স্থকোমলকাব্য 
ভেদ রচনা ক্রমে, জমধুর স্ষটধ্বনি করত নিশ্বাস প্রশ্বাস পকল 
পৃথক করিয়া জগতের জীবসকলের প্রাণ ধারণ করিতেছেন; 
এবং মূলাধার পদ্মের গহ্বরে উজ্জল প্রকাশ স্বরূপে দীস্ডি 
পাঁইতেছেন। ১১ ॥ 
তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সুল্ীতিসুঙ্্না পরা- 
নিত্যানন্ন পরস্পরাতিবিগলৎপীযুষধারাধর।। 
ব্রহ্মাগ্ডাদিকটাহমেব সকলং যদ্তাসয়৷ ভাসতে 
সেয়ং প্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া । ১২ ॥ 
কুঞ্জিনীর উর্ধ ভগ নিত্রাজ্ঞান স্বরূপ উতকই লাশ 
সুক্ম হইতে ও সুক্ষ নিত্যানন্দ সংস্পর্শে বিগলিত অমৃতধার। 
ধারিনী পরম শক্তি সুখে স্থিতি করিতেছেন, এবং যাহার 
প্রকাশে সমুদয় ব্রহ্মা প্রকাশিত হইর? রহিয়াছে । 
ধ্যাত্বৈতন্ুপচক্রান্তরবিবরলসৎ কোটিস্থ্য্যপ্রকাশং 
বাচামীশোনরেন্ত্রঃ সভবতি সহস। সর্ববিদ্যাবিনোদী। 
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দচিত্রাস্তরাত্মা 
_ বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলঙ্গুরগুরূন্‌ সেবতে শুদ্ধশালঃ 1১১ 
যে ব্যক্তি এই মূসধাঁর চক্রে প্রকাশিত কোটি হুধ্য স্বরূপ 
কুগুলিনী শক্তিকে ধ্যান করে সেব্যক্তি সর্ববিদ্যাসম্পন্ন হইয়া 
বাক্যের ঈশ্বর ও রাঁজ৷ হয়, আর তাহার নিত্য আরোগ্য, হঞ্ 
ও নিরস্কর মহানন্দযুক্ত চিত্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রবন্ধ- 
রূপ বাক্য গ্বারা সকল দেবগুরু সেবায় নিযুক্ত হয়। ১৩॥ 


৮৮ তত্ব-বিদ্য।। 


সিন্দুরপূর্কুচিরীরুণপন্মমন্যৎ 
সৌন্ুশ্ঈমধ্যঘটিতংধবজ মূলদেশে । 
অক্চ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্দৈঃ 
বাটৈঃসবিন্দুলসিতৈশ্চপুরন্দরািস্তিঃ | ১৪। 
লিঙ্গমূলে সুমুক্না নাড়ীর মধ্যে বভমধরল অন্ুস্বার সহিত ছয় 
বর্ণ যুক্ত বিছ্যুত্বর্ণ বিশিষ্ট ষড়দল রক্তবর্ণ অনা স্বাধিষ্ঠান পদ্ম 
বর্তমান রহিয়াছে । ১৪ 
তস্যান্তরে প্রবিলসদ্বিষদ গ্রকাশমস্তোজমগুলমথোবরুনস্য তন্ত 
অদেন্দুবপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং বঙ্কারবীজমমলং মকরাধিরুঢ়ং।১৫। 
উক্ত স্বাধিষ্ঠান পদ্মমধ্যে শুক্ুবর্ণ পদ্ম সদৃশ অর্ধ চন্দ্র যুক্ত 
মকরাধিরুঢ় শরৎ্কাঁলীন চন্দ্রের ন্যার শুর্বর্ণ বঙ্কার বরুণবীজ 
অবস্থিতি করিতেছেন | ১৫ ॥ 
তভখকদেশকলিতেঠিরিরেব পারাৎ 
নীলপ্রকাঁণরুচিরশ্রিয়মাদধানঃ। 
পীতাম্বরঃ প্রথমযৌবনগর্কবধারী 
শ্রীবৎস্য কৌন্তভধরোহ্বৃতবেদবাহুঃ। ১৬ ॥ 
এঁ বঙ্কারের মধ্যস্থিত পীতান্বর হরিমুর্তি নীলকাঁন্ত মণির 
রুচিধাবণ করনত, যৌবন গব্ম বিশিষ্ট হইয়া বৌস্তত ও বেদ 
ধারণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। ১৬ ॥ 
অ্রৈব ভাতি সততং খনু রাকিনী সা 
নীলাম্বুজোঁদর সহোদরকাস্তিশোভা 
নানাযুধোদ্যতকরৈলসিতা্গ লক্ষীঃ 
দিব্যান্বরা-ভরণ-ভূষিতমত্তচিত্তা | ১৭ ॥ 
উক্ত মূর্তির মধ্যদেশে নীলামুজকাস্তি বিশি্ট শোভিত 


উত্ববিদ্য| | ৮৯ 


বপু দিব্যান্বরভূষণধারিনী মত্তচিত্া রাঁকিনী শক্তি প্রকাশ 
গাউন্তেছেন | ১৭) 
স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরপধিজমমলং চিন্তয়েদ্যৌমনুষ্য- 
স্তশ্ত হস্কারদোবাঁদিকসকলরিপুঃ ক্ষীয়তে ততক্ষণেন । 
যোঁগীশঃ সোপি মোহাভুততিখিরচয়ে ভান্ততুল্যপ্রকাশো- 
গট্যেঃ প্গোঃ প্রবন্ধির্বিরচয়তি সুধাবাঁক্যসান্দোহলক্ষ্ীঃ | ১৬ ॥ 
এই স্বাধিষ্ঠানাখা নির্মল চক্রকে মে ব্যক্তি চিন্তা করেন 
'তত্ক্ষণাৎ তাহার অহঙ্কারাদি সকল রিপু বিনষ্ট হর আর তিনি 
যোঁগী দিগের ঈশ্বর হইয়া মোহরূপ তিমির মধ্যে সুর্য প্রকাশ 
স্বরূপ হইয়া পদ্য গদ্য বিশিষ্ট সুধাধার কাব্য রচনা করিনে 
সমর্থ হয়েন। ১৮ ॥ | | 
তস্তেপ্জে নাভিমূলে দশদললসিতে পৃর্ণমেঘপ্রকাঁশে 
নীলাস্তোজপ্রকাঁশৈকপহিতজঠবে ডাঁদিফান্তৈঃ সচটন্ছঃ | 
ধ্যারেদ্েশবানরপ্যারণমিছিরসমং মগুলং ততত্রিকোণঃ 
তদ্বাহ্যে স্বস্তকাখ্যেস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহেঃ স্ববীজং 1১৯॥ 
পূর্বোক্ত স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরিভাগে নাভিমুলে নীলগদ্স 
প্রভাপদৃশ এবং চন্ত্র বিন্দুযুক্ত ডঢডণতদধনপফ এই দশ 
অক্ষর বিশিষ্ট কৃঝচ বর্ণ দশদলে প্রকাশিত মণিপুর পদ্ম আছে। 
তন্মধ্যে সুর্যের ন্যার প্রকাশিত ত্রিকোণ বৈশ্বানর মগুল আছে, 
তদ্বাহ্যে ত্রিরেখ। বিশিষ্ট বহি বীজ প্রকাশ পাই তেছে ১৯॥ 
ধ্যায়েন্মোধিবূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহ্জ্জলাঙ্গং 
তৎক্রোড়ে কুদ্রমুত্তির্নিবসতি দততং শুদ্ধসিন্দুররাগঃ | 
ভন্ালিপ্তাঙ্গভৃষাভরণসিত বপুর্ধদ্ধরূপী ব্রিনেত্রো 
লোকনামিষ্টদাতাভয়লসিতক্রঃ স্ষ্তিসংহারফারী। ২৭ ॥ 
টা 


৪১০ তত্ব-বিদ্যা | 


এই পদ্ম মধ্যে মেষাধিরূঢ, সুর্যযসন্সিভ, বেদব:হু, রক্তবর্ণ 
বহি বীজের সহিত কুড্র মুর্তি সতত স্থিতি করিতেছেন । তিনি 
ভক্মালিপ্তাগ শুর্ল-বপু, ত্রিনেত্র, লৌকদিগের ইষ্টদাতী জভয- 
হস্ত/ এবং সৃষ্টি সংহার কর্তী । ২০॥ 
অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহুজ্জলাঙ্গী 
শ্যাম! পীতাস্বরাদৈরের্ব্িবিধবিরচনালঙ্কৃতা মন্তুচিত্তা । 
ধ্যাত্বৈতম্নীভিপদ্ধং প্রভবতি নিতরাং সংহ্ৃতৌ পালনে বা 
বাণী তস্তাননাজে নিবসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মী£ | ২১ ॥ 
এই পদ্মে শুভকরী বেদহস্তা উজ্জলাঙ্গ হ্াামবর্ণা নানা 
ভরণালঙ্কতা এবং মন্তচিত্তা লাকিণী শক্ত আছেন । এই মণি- 
পৃর পদ্ম ধ্যান করিলে জগতের স্থিতি সংহারে সমর্থ হয় এবং । 
জ্ঞানদাত্রী বাঁণী দেবী আপিয়! জিহ্বাগ্রে ববতি করেন । ২৯ ॥ 
তস্তোক্ধে হৃদিপস্কজং স্থললিতং বন্ধুককান্ত্যজ্জলং 
কাদ্যৈ্বদশবর্ণকৈরুপহিতং সিন্দুররাগা্িতৈঃ | 
নায়ানাহতসংজ্ঞকং স্থরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্ত গ্রদং 
বাযোর্মগুলমত্র ধূমসদূশং ষট্‌কোণশোভান্বিতং | ২২॥ 
ইহার উর্ধভাগে হৃদয়দেশে শ্লিগ্ধ সুর্য্েরন্যায় উজ্জ্বলকাস্তি 
সিন্দুরবর্ণ ক প্রত্ৃতি দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট বাঞ্াতিরিক্ত 
ফলদাতা কল্পতরু সদৃশ অনাহত চক্র আছে, তন্মধ্যে ষট্কোণ 
শোভাবিশিষ্ট ধূমবর্ণ বায়ু মণ্ডল আছে। ২২ ॥ 
তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাব্পী ধূসরং 
ধ্যায়ে পাপিচতু্টয়েন লনিতং কৃষ্ণীধিরূঢ়ং পরং। 
তন্মধ্যে করুণানধানমমলং হংসাভমীশা ভিধং 
পাণিভ্যামভয়ং বরধঃ বিদধল্লোকত্রয়াণামপি ) ২৩ ॥ 


তত্ব-বিদ্যা | ৯১ 


তন্মধ্যে স্ুললিহ ধুঅবর্ণ চতুভূর্জ কৃষ্ণসাঁরাঁধিরূট বাযুবীজ 
এবং তন্মধ্যে নির্মল শুরু ভংসেরন্যায় বর্ণ অভয় বর বিশিষ্ট 
দ্বিভুজ লোকন্রয়ের ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে । ২৩ ॥ 
অত্রাস্তে খলুকাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভ! 
সর্বালঙ্কারণাদ্থিত হিতকরী সমাক্‌ জনানাং খুদ1! হস্তৈঃ | 
পাঁশকপালশো ভনবরান্‌ সংবিত্রতী চাভষং মত্ত! 
পূর্ণস্বধারসার্জহৃদয়াঁকস্কালমালাঁধব| 1 ২৪1 
এই পঞ্পে তড়িৎপীতবর্ণ ত্রিনেত্র সর্ধালঙ্কার ভূষিত পাশ- 
কপাল অভন্ন বর ধারিণী রসার্জ হৃদয় কঙ্কাল মালিনী কাকিনী 
শক্তি বাস করেন । ২৪1 
... এতন্নীরজকর্ণিকাস্তরলসংশক্কিস্ত্রিকোণাঁভিধা 
বিছ্যৎকোটিপমানকোমলবপুঃ সান্তে তদস্তর্পতঃ 1 
বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোপি কণকাকারাঙ্গবাগোজ্জলো- 
মৌলৌ সুশ্মবিভেদুঙ্াণিবিব প্রৌলালক্্যালয়ঃ 1 ২৫ ॥ 
এই পঙ্কজ মধ্যে কোটি বিদ্যুৎ সদৃশ ত্রিকোঁণ শক্তি 'অব- 
স্থিতি করেন। তন্মধ্যে কণকের ন্যায় উজ্জ্বল সুস্ম ছিদ্র বিশিষ্ট 
লক্ষ্টীর আলয় স্বরূপ বাণলিঙ্গ আছেন | ২৫।॥ 
ধ্ায়েদযোহদিপক্কজং স্থরতরুং সর্বসা পীঠালয়ং 
দেবস্যানিলহীনদীপকলিকাহংসেন সংশোভিতং | 
ভানোশ্গুলমণ্তিতান্তরলসৎ কিঞস্বশোভাধরং 
বাচাষীশ্বরঈশ্বরোপি জগতাং রক্ষাবিনশেক্ষমঃ | ২৬ ॥ 
এই অনাহত চক্ররূপ, দেবালয়, দীপশিখা সদৃশ হংস 
রূপী আত্মার সহিভ, এবং ৃূর্য্য-মগ্ডুল যুক্ত পন্যের 
শোভাবিশিষ্ট স্বরতরূকে যে ব্যক্তি ধ্যান করেন তিনি 


নী তত্ব-বিদ্যা । 


জগতের রক্ষা ও বিনাঁশে সক্ষম হইয়া বাক্যের ঈশ্বর, 
হয়েন। ২৬।। 
যোগীশোভবতি প্রিয়া প্রিয়্তমঃ কাঁস্তাকুলস্যানিলং 
জ্ঞানীশোপি কৃতী জিতেক্ররিয়গণোধ্যানাঁবধানক্ষমঃ 
গট্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ সততং কাব্যান্বুধারাবহো- 
পক্মীরঙ্গণদৈবতং পত্রপুরে শক্তঃ গ্রাবেষ্টুং ক্ষণাঁৎ। ২৭7 
তনি ঘোগীশ হয়েন, কান্তাদিগের প্রিয় হইতে ও প্রি 
হয়েন, জ্ঞানী শ্রেষ্ট হয়েন, কৃতী হয়েন, জিতেক্রিয়গণের 
মধ্যে গণ্য ইয়েন, ধ্যান ধারণায় সঙ্গম হয়েন। গদ্য পদ্য 
বিশিষ্ট কাবা রূচনায় তৎপর হয়েন এবং পরপুরে প্রবেশ করিতে 
সক্ষম হয়েন, লঙ্গমী সর্ধদ। তাহার আনন্দ বিস্তার করেন । ২৭ ॥ 
বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরদিজমমলং ধৃষধুত্রীবভাঁসং 
স্বরৈঃ সব্ব্ব5 শোণৈর্দলপরিলসিতৈদ্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধে: ( 
সম্াস্তে পূর্নেন্দপ্রথিততমনভোমগুলং বুত্তব্ূপং 
হিম্ছাযানাগোপরিলসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য । ২৮ ॥ 
কগুদেশে নিশ্মল, ধৃত্রবর্ণ, অকারাদি বিসর্গাস্ত ফোড়শ বর্ণযুক্ত, 
বক্তবর্ণ বোড়শ দল বিশিষ্ট, যোৌগিদিগের বোগগম্য বিশুদ্ধ নামক 
পদ্ম আছে। ইহার কণিকাঁতে বৃত্তরূপ পুর্েন্দু স্বরূপ নভোমগুল 
স্থতি করে। তন্মধ্যে শুষ্টবর্ণ সর্পোপরি বিলসিত, শুক্লবর্ণান্বর 
শিষ্ট সদাশিৰ আছেন 1২৮) | 
ভূজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ শোভিতালস্য তস্য 
মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিবিজাতিম্নদেহোহিমাভঃ। 
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যোলসিতদশভুজো বাহগ্রচ্্াঙ্বরাঢ্যঃ 
সদা পর্ববোদেবঃ শিবইতি চ সমাধ্যানসিদ্ধঃ প্রল্্ধং। ২৯) 


তত্ব-বিদ্য | ৯৩ 


পাশাস্কুশ বরাভমন বিশিষ্ট চারিভূজ শোভিত সেই নভো- 
বীজের মধ্যস্থানে গিরিজা হইতে অভিন্ন দেহ শুক্লবর্ণ, ত্রিনেত্র, 
পঞ্চমুখ দশভুজ ব্যান্রচন্ত্ধর উক্ত প্রসিদ্ধ সদাশিব "না 
অবস্থান করিতেছেন । ২৯ ॥ 
নুৃধাসিন্ধৌঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে সাকিনী পাতবস্ত্, 
শরং চাপং পাশং স্থণিমপি দধতী হল্তপাদ্োশ্চতুভিঃ | 
সুধাংশোঃ সপ্পূর্ণৎ শশপরিরহিতং মগ্ডলং কণিকাবাং 
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিষমভিমতশালস্য শুদ্ধেন্দ্িযস্য | ৩০ ॥ 
এই পদ্মমধ্যে সুধাপমুদ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ পীতবন্ত্র, ধন্তুঃশল 
পাশাস্কুশ যুক্ত চারি হস্ত বিশিষ্ট সাঁকিনী শক্তি আছেন। উক্ত 
পন্ম কতিকার যোৌগিদিগের অভিমত মোক্ষদ্বার স্বরূপ নিষ্চলক্ক 
চন্দ মণ্ডল ও আছে । ৩০ ॥ 
ইহপ্খীনে চি্তং নিরবধি বিনিধাধাভতলম্পুণদেগহ 
কবিব্বাগ্ী জ্ঞানী সভবতি নিতরাং সাধকঃ শীন্তচেভাও | 
ত্রিকাঁলানাঁং দর্শী সকলহিতকবোোরোগশোকপ্রঘুক্ত 
টিরপ্জীবী জ্গীকী নিরবধি বিপদ1২ং ধ্বংশহংস প্রকাশঃ 0৩১] 
ধোগী বাক্তি নিরবধি এই পদ্সে চিত্ত সমাধান করিদা 
অনায়াসে কলি, বাকপটু, জ্ঞানী, ভ্রিকালদর্শী, হিতকর, রোগ 
/শ্[ক মুক্ত, চিরজীবী, নিরন্তর বিপদ ধ্বংশকারী হয়েন | ৩১ ॥ 
আজ্ঞানা মাশ্থুজন্তদ্ধিমকরলদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং 
ভক্ষাভযাং বৈ কলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নে্রপত্রং সুপ্তহ্ং | 
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিলমধরাবক্ক,ষট্কং দধানা 
বিদাং মুদ্রা কপাপং ডমরুজপটবীং বিভ্রতী শুদ্ধচিভ্তা । ৩১ ॥ 
ন্বমধ্যে পুর্চচন্্র সদৃশ, ধ্যান প্রকাশক, হ ক্ষ বর্ণৰয় নিশি, । 


৯১৪ তত্ব-বিদ্যা । 


পত্রদ্বর যুক্ত, শুর্ল বর্ণ, আল্ঞানীমে এক পদ্ম আছে। তন্মধ্যে পূর্ণ 
চন্দ সদৃশ ছয় বক্ত, বিশিষ্টা বিদ্যা সুদ্র। কপালাদি ধাঁরিণী শুদ্ধ 
চিন্তা, হাকিনী শক্তি বাস করেন । ৩২ ॥ 
*এতত পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সুক্্রূপং প্রসিদ্ধং 
যোনৌ ততৎকধিকাধামিতরশিবপদং লিঙ্গ চিহ্বপ্রকাশং । 
বিদছ্যুন্মাল! বিলাসং পরমকুলপদং ব্রঙ্গস্থত্রং প্রবোৌধং 
(বদনামাঁদিবীজং স্থিরভরহৃদয়শ্চিন্তয়েৎ তত ক্রমেণ | ৩৩ 
'এতত পদ্মমধ্যে সক্ষরূপ প্রসিদ্ধ মন অবস্থান করেন।' আর 
ত২ কর্ণিকা মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রে লিঙ্চচিহ স্বরূপ বিদ্যুত্মালার 
ন্যান শদৃকূপ শিৰ আছেন । তন্মধে পরম পদ্দ চিত্রনী নাড়ী- 
“বাধক রূপ বেদবীজ ওষ্কার আছে। শুদ্ধ চিত্ত সাধক এই 
সকল ক্রমে ধ্যান করিবেন | ৩৩.) 
ধ্যানান্মণ সাঁধকোন্দ্রেখভবভি পরপুবে শীত্রগামী মুনীন্দ্ 
সর্দ্বজ্ঞঃ সর্ধদর্শী সকলহিতকরঃ সর্বসান্ত্রার্থবেতা | 
অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমাপূর্বসিদ্ধি প্রসিদ্ধো- 
দীর্ঘাধুঃ সোহপিকর্তী ত্রিভূুবনভবনে সংহ্ৃতৌ পালনেচ । ৩৪ ॥ 
সাধক বাক্তি এই পদ্ম ধ্যান করিয়া অন্যগৃহে গমনশীল হয় 
এবং মুণীক্র, সর্বজ্ঞ, ঈর্বদর্শী, সকল হিতকর, সর্বশাস্্রবেত্তা, 
মদদ্বিতবাদী, পরমসিন্ধ, দীর্ঘাযুঃ ও জ্রিভুবনের, উৎপন্তি স্থিতি 
হতাঁর কর্তা হয়েন। ৩৪.। 
তদন্তশ্চক্রেহন্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্বা 
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনধরূপবর্ণপ্রকাশঃ ।' 
তদৃর্ধে চক্্ার্ধিন্তহুপরিবিলসদিন্দুরূপী মকার- 
ত্রদাদ্যেনাদোহিসৌ বলধবলস্ধাধারসস্তানহাসী॥। ৩৫ ॥। 


তত্ব-বিদ্যা | ৯৫ 


এই পদ্দের মধ্যদেশে শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ, অস্তরাত্ম প্রকাশক 
প্রদীপ জ্যোতিরপ প্রণব, সতত অবস্থিতি করিতেছে । তাহার 
উদ্ধভাগে অর্ধ চন্দ্র তাহার উপরি বিন্দু রূপী মকার, তাহাতে 
ধবল বর্ণ যুক্ত নাদ "অবস্থিত আছে । ৩৫ ॥ 
ইহস্থানে লীনে সুস্থুখসদনে চেতসি পুরং 
নিরালন্বাং বদ্ধা পরমগ্ডরুসেবাস্বিদিতাং | 
তদভ্যাপাদযৌগী পবনস্থহৃদা, পশ্যতি কণান্‌ 
ততস্তন্মধ্যান্তঃ গ্রবিলসিতরূপানপি সদা! ৩৬ ॥ 
যোগী ব্যক্তি এই আজ্ঞা চক্রে যোনি মুদ্রা বদ্ধ করিয়া অস্থুঃ 
সংরোধ পূর্বক স্থখধাম চিত্তকে লীন করিয়া, পরমণ্ডরু সেবার 
ত২পর হইয়। প্রণবের অভ্যাস দ্বারা যোগ কালে, অন্তর্রবিলসিন্ত 
দপ অগ্নিকণ! সকল সর্র্বদা সন্ধর্শন করেন । ৩৬ ॥ 
জলদ্দীপ।কারং তদন্ু চ নবীনার্কব্হুন- 
প্রকাশং জ্যোতির্ববা গগনধরণী মধ্যমিলি তং | 
ইহস্থ।নে সাক্ষাদ্থবতি ভগবান্‌ পূর্ণ বিভবো; 
২ব্যমঃ সাক্ষী বহে শশিমিহিররোন্্মগুলইব। ৩৭ ॥ 
অনন্তর এই আজ্ঞা চক্রে দীপশিখাতুল্য বালার্ক প্রকাশ 
সন্নিভ গগণ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী জ্যোতি দর্শন হয়। এবং এক 
পাদ্মে শশি সুধ্যের মণ্ডল স্বরূপ সাক্ষীরূপ পুর্ণ বিভব অব্যর পরম 
শিব আছে । ৩৭ ॥ 
ইহস্থানে বিষ্ঠোরতুলপরমামোদমধুরে 
সমারোপ্য প্রাণং প্রযুদ্দিতমনীঃ প্রাণনিধনে। 
পরং নিত্যং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ভ্রিজগতাং 
পুরাণং ফ্লেগীন্্রঃ প্রবিলসতি চ বেদান্তবিদিতং | ৩৮) 
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বিষ্ণুর পরমামোদ স্থান স্বরূপ, এই পন্সে প্রাণ বিয়োগ কাঁলে 
প্রাণ সকলকে অবরোপিত করিয়া শ্রেষ্ট, নিত্য, অজ, জগতের 
আদি, পুরাণ পুরুষকে, ঘোগী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৩৮ ॥ 
লেয়স্থানং বায়োস্তত্রপরি চ মহানাদরূপং শ্ষিবাদ্ধং 
পিরাকারং প্রশান্তং বরদমভয়ং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রকাশং। 
যদাবোগী পশোন গুরু5রণধুগান্তোজসেবাসুশীল- 
সদা বাঢাং সিদ্ধি; করকমলতলে তস্য ভূয়াৎ সদৈব। ৩৯ ॥ 
ঘখন যোগী ব্যক্তি আজ্ঞা চক্রের উদ্ধ ভাঁগে সহশ্রদল 
কমলের অধোভাগে বারুর লয় স্থান মহাঁনাদরপ শিবাদ্ধ 
লাঙ্ষলাকার শান্ত অভয় বরদ শুন্ধবুদ্ধি প্রকাশ স্বরূপকে দোখেনঃ 
তখন তিনি শুরুচরণ সেবা! কুশল হয়েন এবং বাকৃসিদ্ধি তাহার 
করলে আবির্ভত হয়। ৩৯॥ 
তদূদ্ধে শঙ্খিন্যা নিবপতি শিখরে শুন্াদেশে একাশং 
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পুর্ণচন্দ্রাতি শুভ্রং । 
অধোবক্ত,ং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তিকিপ্রন্থপু রং 
ললাটাদ্যোর্বাটৈঃ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলানন্দরূপং 1 ৪০ ॥ 
ইহার উদ্ধভাগে শিখরদেশে শুন্যস্থানে বিসর্গের নিল্কে 
প্রকাশাকপ সহত্রদল পূর্ণচন্দ্রের ন্যার শুক্লবর্ণ নানা বর্ণ রঞ্জিত 
পত্র বিশিষ্ট তরুণ সুর্ধ্য সন্গিভ কেবল আনন্দ রূপ অধোমুখ পাম, 
শত্খিনী শক্তির সহিত অবস্থান করেন । ৪০ ॥ 
সমাস্তে তদ্যান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধ সম্পূর্ণচন্তরঃ 
স্ক,রজ্জ্যোতনাজালঃ পরমরসচযন্গিগ্ধসন্তাঁনহাসী | 
ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্রতি চ সততং বিছ্যদাকাররূপং 
তদস্তঃ শুন্যং তৎসকল স্থুরগণৈঃ সেবিতং চাতি্প্তং | ৪১। 


তত্ত্ব-বিদ্য। | ৯৭ 


সহত্রদল কমলের অভ্যন্তরে কলঙ্ক রহিত, জ্যোৎন্া 
গ্রকাশক, অমৃতরস সমূহদ্বারা বিরাজিত পূর্ণচন্দ্র অবস্থিত 
আছেন। আর পন্স কর্ণিকাঁতে বিদ্যুৎ প্রকাঁশ সদৃশ ত্রিকোণ- 
বন্ত্র সতত প্রকাশ 'পাইতেছে। তন্মধ্যে অস্তঃ শূন্য রূপ অর্ধীৎ 
পরমবিন?, অতি গুহারূপে সকল দেবগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া! 
স্থিতি করিতেছেন | ৪১ ॥ 
স্থগুপ্ুং তদযত্রাদতিশয়পরমামোদসস্তানরাশেঃ 
পরং কন্দং সক্মং সকলশশি কলা শুদ্ধরূপপ্রকাঁশং । 
ইহস্থানে দেবং পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ 
স্বরূপী সর্বাস্মা রসবিরসমিতেতজ্ঞানমোহীন্ধহংসঃ | ৪২ ॥ 
অতিস্থক্ম গুপ্তরূপ এবং মোক্ষেবক পরম কন্দ স্বরূপ 
ও চন্দ্র কলা প্রকাঁশের নায় প্রকাশিত সেই পরম বিন্দু, 
যন্র পূর্বক ধ্যান সাধনে প্রকাশিত হয়েন। আর এ 
স্কানে পরম শিব নামে শুদ্ধরূপী প্রসিদ্ধ সর্ধাত্মা, উভয় 
রস প্রীপ্ত, জ্ঞানান্ধকার প্রকাশক পরমশিব দেব বাস 
করেন । ৪২ ॥ 
স্থধাধারাঁসপারং নিরবধি বিমৃঞ্চন্নতিতরাং 
যতেঃ স্বাজ্ঞানং দিশতি ভগবান্‌ নির্মলমতেঃ | 
সমান্তে সর্ধেশঃ সমকলম্ুখসন্তানলহরী 
পরীবাহোহংসঃ পরমইতি নানা পরিচিতঃ | ৪৩॥ 
নিরন্তর অমৃত কিরণ প্রকাশ করত, এবং নির্মল বুদ্ধি 
যোগিদিগের আত্মজ্ঞান উপদেশ করত, পরম নামে পরিচিত, 
ও সকল স্খ প্রবাহে হংসর্ধপ, ভগবান সর্কেশ অবস্থিত 
আছেন । ৪৩। 
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শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণী' 
লপন্তীতি প্রায়োহরিহরপদং কেচিদপরে | 
পরং দেব্যাদেবীচরণযুগলা স্তোজরসিকা- 
মুণান্্র-অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষ স্থান্মমলং | ৪৪ ॥ 
শৈবেরা প্র পদ্সকে শিবস্থান কহে, বৈষ্ণবেরা পরম পুরুষ 
বিষুর্‌ স্থান, যুগলোপাসকেরা, হরিহর স্থান; শাক্তেরা, শক্তি- 
স্থান, এবং মননশাল যোগারা, ইহাকে প্রকৃতি পুরুষের স্থান 
বলিয়। থাকেন | ৪৪ ॥ 
ইদং স্থানং জ্ঞীত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবোঁরন 
ভূষাৎ সংসারে পুনরপি ন বন্ধন্ত্রিভূৰনে 
সমগ্র শক্তিঃ স্যাঙ্গিয়মমনসস্তস্য কৃতিনহ 
সদা কর্ত,ং হর্ত,ং খগতিরপি বাঁণা স্ুবিমলা। ৪৫ ॥ 
এই সহস্র পল্স জ্ঞাত হইয়। নিম্মত সুস্থ চিত্ত নরশ্রেষ্ট 
ব্ক্কি পুনর্বধার আর সংসার মোহে বদ্ধ হয়েন না এবং তাহার 
সমস্ত শক্তি প্রাপ্তি হয়। আর তিনি শুদ্ধ চিত্ত কৃতী হইয়! 
আকাশে গমন করিতে ও সমর্থ হয়েন ও তীঁহার বাকা অব্যর্থ 
হয়। ৪৫ ॥ 
অত্রাস্তে শিশুস্থর্যাসোদরকলা চন্দ্রপ্য সা ধোড়শী 
শুদ্ধা নীরজস্থপ্তস্শতধাঁভীগৈকরূপা পরা । 
বিছ্বাৎকোটি নমানকোমপতন্ুবিদ্যোতি তাইধোমুখী 
পুর্ণানন্দপরস্পরাতিবিগলতপীযৃষধাযাধর়া ৷ ৪৬ ॥ 
এই পঞ্সে শুদ্ধ মূনাঁল তস্তর শত ভাগৈক ভাগ স্বরূপ, কোটি 
বিছ্যুতৎরূপ, অধোমুখ, পূর্ণানন্থ প্রবাহ হইতে পতিত পীযৃষ ধার! 
বেশিষ্ট যোড়ণ কলা যুক্ত পূর্ণচন্ত্র অবস্থান করেন । ৪% ॥ 
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নির্বাণাখ্যকল1 পরাপরতর। সাস্তে তদস্তর্গত? 
কেশাগ্রস্য সহত্রধা! বিভজিতস্যৈকাংশরূপা৷ সতী । 
ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধোদয়! 
চক্জ্রাদ্ধাঙ্গলমানতদ্ুরবতী সর্বর্কিভুল্য প্রভা । ৪৭ ॥ 
্বাদশাদত্য গ্রকাঁশ তুল্য, অর্ধচন্ত্রের ন্যায় ভঙ্গিম বিশিষ্ট, 
নিত্াজ্ঞান শ্বরূপ, ভূত সকলের অধিদেবতা রূপ, কেশাগ্রের সহস্র 
ভাগৈক ভাগের ন্যায় হুশ, অমাকলাঁর ক্রোড়স্থিত এবং শ্রেষ্ঠ 
ভগবতী নির্ধাণকলা অবস্থিত আছেন । ৪৭ ॥ 
এতস্যামধ্যদেশে বিলসতি পরমা পৃর্ববনির্ববাণশক্তিঃ 
কোট্যাদিত্য প্রকাঁশ। ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপা | 
কেশাগ্রস্যাতিস্ঙ্মা নিরবধি বিগলতপ্রেমধারাধরা সা 
সর্কেষাং জীবভূত মুনিমনসি মুদা তত্ববোঁধং বহস্তী | ৪৮ ॥ 
মুনিদিগের মনে ততব্বজ্ঞান দাঁত্রী, সকলের জীবন স্বরূপ 
নিরন্তর বিগলিত প্রেমধার। ধারিণী, কেশাগ্রের কোটি ভাগৈক 
ভাগ স্বরূপ সুক্ষ, ভ্রিতুবন জননী, কোটি সূর্য প্রকাশ স্বরূপ, 
পরমা, যে অপূর্ব নির্বাণ শক্তি, তিনি এ নির্বাণ কলার 
ক্রোড়ে বিলাস করিতেছেন । ৪৮ ॥ 
তস্যামধ্যানন্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং 
নিত্যানন্দাভিধানং সকলমুখময়ং সুদ্ধবোধশ্বরূপং | 
কেচিদ্ব্রন্মান্ভিধানং পদমিতি স্থধিয়োবৈষ্ণবং তল্লপন্তি 
কেচিদ্ধংসাখ্যমেতত কফ্িমপি সুকৃতিনোমোক্ষমাত্ম প্রবোধং 1৪৯॥ 
গুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ, সকল স্থুথরূপ, ঘোগিদিগের জ্ঞের়। নিত্য, 
নিত্যানন্দ নাষে, নির্দল শিবপদ, ব্রহ্ম, নির্বাণ শক্তি মধো 
অবস্থিত মাঞ্জেন। কোঁন কোন ধীর ব্যক্তি তাহাকে ব্রহ্ম 
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পদ কহেন, কেহবা বৈষ্ণব পদ্দ কহেন, কেহবা হংস কহেন, 
আর কোন কোন সুরূৃতী ব্াক্তি আকল্মজ্ঞান বা শোঙ্গ 
কাহন | 551 

হংকারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমীভ্যাসশীলঃ স্থুশীলঃ 

জ্ঞাত্ব। শ্রীনাথবক্তৎ ক্রমমিতি চ মহামোক্ষবর্ত্র প্রকাশং। 

ত্রহ্মদ্ধারস্য মধ্যে বিরচয়তি সতাং শুদ্ধবুদ্ধিঃ স্বভাঁবঃ 

ভিত্বা তঙ্লিঙ্গবূপং পবনদহনযরোরাক্রমেণৈবৰ গুপ্ত | ৫০ ॥ 

যমন্য়িমাদি অভ্যাস সম্পন্ন, শুদ্ধবুদ্ধি সুশীল ব্যক্তি, হুংকার 
দ্বার! গুরুবক্ত, হইতে মোক্ষ পথ ক্রম অবগতি পূর্বক, কুগুলিণা 
দেবীকে উতবাপিত করিয়া, স্বয়স্তুলিঙ্গ ছিদ্র ভেদ কৰত, 
পবন দহন ক্রমে তাহাকে রক্ধ দ্বার মধ্যে গুঢ়রূপে যোগ 
করেন । ৫০ ॥ 

ভিত্বা লিঙ্গব্ররং তৎ পরমরসশিবে স্থক্ষধাস়্ি প্রদীপ 

সা দেবী শুদ্ধসত্বা তড়িদিববিলসত্তন্তরূপস্বরূপা | 

ব্রন্মাথ্যারাঃ শিবায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপাতে তং 

মোক্ষাখাঁনন্দরূপং ঘটরতি সহসা সুক্মতাঁলক্ষণেন | ৫১ ॥ 

সেই লিঙ্গ ছিদ্রত্রয় ভেদ করত দেদীপ্যমান সুস্মতেজ স্বরূপ 
পরম শিবেতে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যাঁয় সুশ্মরূপ কুগুলিণী দেবী, 
ব্রঙ্গাখ্যা শিবার সহিত স্কল চক্র প্রাপ্ত হইয়া, সুক্ষ লক্ষণ দ্বার 
দেদীপ্যমান মোক্ষ রূপ আনন্দ ঘটনা করেন। ৫৯ ॥ 

নীত্বা তাং কুলকুগুলীং লয়বশাৎ জীবেন সার্ধং স্বীঃ 

মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপত্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি। 

ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যব্বপাং পরাং 

যোগীক্দো গুরুপাদপদ্মধুগলালম্বী সমাধো যতঃ। ৫২ ॥ 


তত্ব-বিদ্য1 | ১০১ 


সুরুপাদপদ্ধ যুগলাশ্রিত, ধীমান্‌ যোগী ব্যক্তি, লয় ক্রগ 
সবার জীবের সহিত সেই কুলকুগ্ডলিণীকে, মোক্ষ ধাম স্বরূপ 
গুরু পদ্মোপরিস্থিত পরম শিবেতে আনয়ন করিয়া, পরম চৈতন্য 
রূপ ইষ্টফলদাত্রী ভর্গবতী কুগুলিণীকে ধ্যান করিবেন । ৫২ ॥ 

লাক্ষীভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ কুগুলী 

নিত্যানন্দমহোদয়াঁৎ কুলপথান্ম লে বিশেৎ সুন্দরী । 

তদ্দিব্যাম্বৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তপ্পয়েৎ দৈবতং 

যোগী যোগপরম্পরাবিদিতয়। বন্গাগুভাগুক্থিতং | ৫৩ ॥ 

তথায় কুগুলিণী সুন্দরী, নিত্যানন্দ স্ববন্ধপ পরম শিবের 
নিকট হইতে রক্ত সদৃশ পরমামৃত পাঁন করিয়'ঃ কুলপথ হইচ্ডে 
পুনর্ধার মূলাধারে আসিয়া প্রবেশ করেন । তখন স্থিরমতি 
যোগী ব্যক্তি, যোগ পরম্পরা বিদিত হইয! কুগুলিণী মধ্ান্তি 
স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে তর্পণ করিবেন । ৫৩ ॥ 

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্রমযুত্তমম্‌ যতমনী। যোগী ঘমাদ্যৈুতিঃ 

শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্পযুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ। 

সংসারে নহি জন্যতে নহি কদ। সংক্গীয়তে সংক্ষয়ে 

নিত্যানন্দপরম্পরা প্রমুদিতঃ শাস্তঃ সতামগ্রণীঃ। ৫৪ ॥ 

শাস্তচিত্ত সাধুর অগ্রগণ্য, বমাদিঘুক্ত সংঘতমানস নিত্যানন্দ, 
ক্রমাবগত যোগী ব্যক্তি,দীক্ষাগুরুর পাদপদ্ম যুগলের অন্ুগ্রহে,আর 
সংসারে জন্মগ্রহণকবরেননা১এবংপ্রলয়কালেও তাহারক্ষয় হয়ন1।৫৪! 

যোহ্ধীতে নিশি সন্ধ্যয়োরথ দ্রিবা যোগী স্ব৬*বস্থিতঃ 

মোক্ষজ্ঞাননিদানমেতদমূলং শুদ্ধঞ্চ গুপ্তং পরং। 

ীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী যতান্তর্মনাঃ 

তস্যাবস্তামন্ভী্ইদৈবতপদে চেতোনরী নৃত্যতে | ৫৫ ॥ 


৯৪ 


১৩২ তত্ব-বিদ্যা 1 


স্বভাঁবস্থিত, গুরুপাদপন্ন যুগলালম্বী সংযতাত্ম যে ধোগী 
ব্যক্তি, রাত্রিতে, সন্ধ্াতে বা দিবসে এই পরম গুপ্ত মোক 
জ্ঞান কারণ, শুদ্ধ পরম তত্ব অধ্যয়ন করেন, তাহার অন্তঃকর্ণ 
সর্কদা অভীষ্ট দেবতা পদে মৃত্যমান হইতে থাঁকে। ৫৫ ॥ 


জপ 


বৌদ্ধ তত্ত। 


শিস, (৫ 





আসি কালি অনেকের ধারণা এই বূপ, যে বৌদ্ধ ধন্ম 
পাশ্চাত্য কোম্ৎ প্রবর্তিত ধন্দ্রের সদৃশ, উভয়ই নিরীশ্বর ; এ 
ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময । সাধারণের বিশ্বাস “অহিংস! পর্ম ধন্” 
এই নীতির উপরেই সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম সঙ্গঠিত। কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে বৌদ্ধধর্মের গুপ্ত ভাগারে এইক্ধপ সামাজিক ও বাহিক 
. নৈতিক তন্ব ব্যতীত, মানব, প্রকৃতি, আদি কারণ, জীবের 
পরিণাম প্রভৃতি অনেকানেক নিগুঢ় বিষয় নিহিত রহিয়াছে । 
জ্ঞান কাণ্ডকে আয়ন্তগত করিতে সমর্থ হইলে, মানব নির্বাণ 
বা মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। এ সমুদয় তত্বজ্ঞান আধ্যগণের 
যুক্তিসম্মত । ফলত বাহক নীতি, প্রকরণ, অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তস্থলে প্রবেশ করিলে, ব্রহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম, 
এই উভয়েরই মুল ভিত্তি এক বলিম্া উপলদ্ধ হইবে।.জীবের 
পরিণাম, জগতের আদি কারণ, ব্রঙ্গাণ্ডের ক্রমোক্নতি, এবং 
মানব আম্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে উভয়েরই যুক্তি প্র এরূপ । 


তত্ব-বিদ্যা। ১০৩ 


পূর্বে তত্ববিদ্যা সন্বদ্ধে আর্ধ্যগণের যুক্তি ও নির্দেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে; অতঃপর সে সম্বন্ধে বৌদ্ধ নির্দেশ বর্ণিত হইতেছে । 
তদ্ধারা উভয়ের সৌসাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হইবে । 

বৌদ্ধ-তত্বের "নির্দেশ সমূহ সাধারণ মানবের চক্ষে 
ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তাহাদের বহশ্য্যেছেদ, সাধারণ মনুষ্যের 
সাধাতীত | বৌদ্ধ গ্রন্থে প্র সকল জ্ঞান কীণ্ডের যে কিঞ্চিত 
আভান পাওয়া যায় ভাঁহা অতি সামান্ । সেই সামান্য আভাস 
পাইঘাই, সমগ্র জগত, বৌদ্ধ তত্বকে, জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাঙার 
বলিয়া পুজা করিতেছে । তাহার অন্তস্থলে যে সকল অমূল্য 
রত্বরাজি নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগের সন্দর্শনে মানব সমাজ 
কতা হইবে । মানব সমাজে প্রচারিত গ্রন্থে সে সকল তন্ব 
প্রাপ্তব্য নহে । হিমাঁলয়স্থ তির্দত বাদী আহত যোগিগণ সেই 
মহাঁজ্ঞানকাঙ্ডের আধার । তাহারাঁও আবার সাধারণ মানব 
সমাজের অতীত । 

“আর্ত” শব্দ একটী বৌদ্ধ উপাধি মাত্র) উহা মুক্ত এবং 
বৃদ্ধ মহ্াক্সাগণের প্রতি আরো'পত হয়। মানৰ যখন জ্ঞান 
ও সমাধি বলে জীবন্ুক্তি বা পরমার্থ, লাভ করেন, তখনই 
তিনি আহত শ্রেণীভুক্ত হয়েন। এই সকল আর্ত যোগী 
এবং তাহাদের পুব্ববন্তিগণ, গৌতমবুদ্ধের বহুপুর্বকাল হইতে 
জগতে 'ব্বিরাজ করিতেছেন । গৌঁতমের আবিভাবের সহিত 
বৌদ্ধধর্মের উত্ভব নহে। এ সম্বন্ধে সাধারণের এক অতি 
ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে, যে গৌতম বুদ্ধই, বৌদ্ধধন্ম্ের প্রব- 
তঁক। প্রকৃত পক্ষে আধ্ধ্যদর্শনে, গৌতমের আবির্ভীবের বনু 
শতাবি পুর্ব হইতেই, বৌদ্ধ-তত্ব সমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। এব 


৯০৪ তত্ব-বিদ্যা । 


গৌতমের জন্মের কিছুদিন পুর্র্ব হইতে এই মহাতত্ব সমূহ বিলুপ্ত 
প্রায় হইয়া উঠে। তির্ধতস্থ অতি অল্প সংখ্যক চেলাগণের 
মধ্যে উহা অতীব ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়া নির্বাসিত অবস্থায় লুক্কায়িত 
ছিল। ততকাঁলে উহার বৈজ্ঞাঁঈক ভাবের 'বিনাশ হইয়াছিল । 
বুদ্ধ আবিভূতি হইয়া এইরূপ পতিত বৌদ্ধজ্ঞান ভাগারের উদ্ধার 
সাধন করেন এবং উহার অন্তমিহিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে, 
বৌদ্ধ যতিগণকে শিক্ষা প্রদান করেন । 

বুদ্ধের সময় হইতে একাল পর্ষান্ত এ বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধ তত্ব 
সমূভ, বৌদ্ধ মহাত্বাগণ কর্তৃক অমূল্য রত্বের ন্যায়, অতীব প্রচ্ছন্ন 
ভাঁবে রক্ষিত হইয়া! আসিতেছে । উহার কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক 
বৌদ্ধ মহাত্মাগণের সম্পত্তি; বাঁভিরের মাঁনবগণের তাহাতে 
কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই মহাতআ্মাগণই পূর্ব কথিত আর্ত 
নামে অভিহিত। প্রকুতিস্থ উন্নতি এবং পবিত্রতার “চতুর্থ 
পদবীতে” উত্তীর্ণ হওয়ায়, ইহারা আর্ত বলিয়া খ্যাত । এই 
চতুর্থ দশা সম্বন্ধে, বৌদ্ধ-ধর্মের বাহিক ডাব ধরিয়া অনেকে 
অনেক রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । সাধারণতঃ জ্ঞান 
ও সমাধি সম্বন্ধে “সংসারী” মানবের যেরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা 
আছে, সেইরূপ ভ্রমা্ষক ধারণা অনুসারে তিনি যতিগণের 
স্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও সমাধি সম্বন্ধে 
সাধারণের সংজ্ঞা ও ধারণার সহিত বর্তমান "শাস্তি শব্দের 
তাঁৎপর্যের অনেকটা সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। ফলতঃ 
বৌদ্ধ মতাগ্ুযায়ী জ্ঞান ও সমাধি, সাধারণ “শাস্তি” অপেক্ষা 
অতীব উচ্চতর পদার্থ। বৌদ্ধ ধর্মের বাহ্যিক ভাব ধরিয়া 
ধাঙারা এই জ্ঞান ও সমাধি ব্যাখ্যা করেন, সাহারা, বিষম 
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জরমে* পতিত হয়েন। তীহাদের ক্ষুদ্র বিবেচনা এবং নির্দেশ 
অনুসারে, গ্ুখদুঃখবোধ ও ভেদাভেদ ভাব তিরোহিত হইলে, 
মানব মনে যে প্রশীন্ত অবস্থার উদ্ভব হয়, উহাই প্রকৃত 
জ্ঞান এবং এ ভাকই সমাধির বিভিন্নন্ষপ নাম: মাত্র । পাশ্চাততট 
লেখকগণের মধ্যে এ সম্বন্ধ অনেকে অনেকরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । কোন কেন স্থলে তাহাদের সিদ্ধান্ত, পাশ্চাত্য 
জ্ঞান এবং পাশ্চাভা ধারণা বা চিন্তা অনুসারে অতীব মহান্‌ 
বলিয়া প্রভীত হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ-মতান্ুযায়ী 
ফমাধি ব। জ্ঞান, এ সমুদয় সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অতীব মহান্‌ 
পদার্থ । সে সমাধি বা!জ্ঞানের ব্যাখ্যা, সামান্য ভাষায় স্থষ্প্ট- 
কপে ব্যক্ত করা যার না, অথবা ব্যক্ত হইলেও, জগতের বর্ত- 
মান দশায় উহ? সাধারণের বোধগরমা নহে । এই বৌদ্ধ মতা- 
নূযারী “নর্ধীণ” অবস্থা সন্থঙ্গেও জগতের অতি ভ্রান্ত সংস্কার 
মাছে। অনেক প্রাচা পশ্ডিতগণও এই ভ্রমের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পান নাই । ভগবদর্গীতার তন্বজ্ঞানময় উপদেশ সমূহের 
বান্িক ভাঙৎপর্য সম্বন্ধে অনেকের বেনপ ধারণ! আছে, তদন্ব- 
সারে তীহারা এই “বৌদ্ধ নির্বাণের”ও স্বরূপ উপলন্ধ করেন । 
উহা! ধে নিতাস্ত ভযাতআ্মক তাহা পশ্চাঁ হৃদরঙগ্গম হইবে। 
ইঞ্জুরোপীয় বৌদ্ধতন্বের লেখক গণের অনেকে অতি উচ্চ 
ধারণা সহ এ প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। উদাহরণ 
স্বরূপ শ্রীযুক্ত হাই কর্তৃক অন্ুবাদিত ডাক্তার ওল্ডেন্বার্গে 
+ 3000108 : 1005 1106) 1015 00900717722 1015 0106৮ ৮” নামক পুস্তক 
হইতে এই নির্বাণ সম্স্থীয় ব্যাখ্যানের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত, 
হইল-- 
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এই সমুদয় ত্রান্থিমর নির্দেশ বৌদ্ধ ধর্মের বাহিক ভাব 
হইতে সংগীত) বৌদ্ধ ধর্ম সন্বন্ধীর প্রকৃততন্থ সমূহ, সাগর 
তলস্থ বত্বের ন্যার আর্ভত যতিগণের গুপ্তভাগারে নিহিত 
নহিষ্কাছে! বাহিবের কোন কোন সরুতিবাঁন মহোদয়, তা, 
বেরই প্রসাঁদে অধুনা সেহ মহাতত্তের কথা জগতে প্রচার করিতে 
সনর্থ হইফাাছেন। ই'হারাই বর্তমান থিওসফির অভিভাবক 
বর্তমান থিওসফি, বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । 

এ বৌদ্ধ যতিগণের সাক্ষাৎ লাভ অনেক সময় অনেকের 
ভাগো ঘটে না। তির্ধতের পক্ধতগয় নিভৃত স্থলে তাহাদের: 
আবান ভুমি! তাহার। কথন্‌ কি অবস্থায়, কি অভিপ্রাট 
জগতে বিচরণ করেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার সামখ 
নাই । জগতে যত যোগী এবং তত্বজ্ঞানিগণের সম্প্রদায় অছে- 
এই তির্বততস্থ মহায্মগণই এ জ্মুদয় সম্প্রদায়ের নেতা স্বরূপ । 





থিওমসফি । 


র্ 








্স্থমধ্যে ফড়দর্শনের মত সংক্ষেপে যতদূর উদ্ধৃত করা' হই: 
সা, তাহা হইতেই পাঠক তব্ব-জ্রান লাভ সন্ন্ধে প্রাচীন 
আর্য মহা স্মাগণের নিনীত উপায় এক প্রকার অবগত হইলেন । 
এক্ষণে থিওনাফক মতের (19০9০077০5) সহিত তাহার স্‌ দৃশ্য 
বা] সামঞজন্য বি হার নিদ্ধারণ কর! আবশ্যক । 

পুর্বেই উত্ত হইয়াছে বে, থিওসফি পাশ্চাত্য ঝা বিজাতীয় 
ধন্ম নহে, কেবলমাত্র ইহার বিজাতীয় মামকরণই, সাধারণ 
লোকের মনে এরূপ ভ্রান্ত সংস্কার জন্মাইয়া দিছে থি. 
সফির শব্দগৃত অর্থ ব্রহ্গজ্ঞান । আর্ধ্যনিবাস ভারতে ব্রহ্গজ্ঞান,, 
অজ্ঞাত বা অশ্রুতপূর্ব শব্দ নহে । জগৎ পুজনীয় বেদের বীজ 
বাক্যই ব্রন্মভ্ঞান । ভূব্নব্যাপী বৌদ্ধ-ধাশ্মের সার শিক্ষাই ব্রক্গ- 
জ্ঞান। সুতরাং থিওসফিতে আধুনিকত্ব বা বিজাতীয়ত্ব কিছুই 
নাই। ইছা আমাঁদিগের পৈতৃক ধন. আনাদিগেরই পিতৃ- 
'দবগণের, প্রাচীন আর্ধয-ধধিগণের। বহুযত্রীর্জিত অমুলা-রত্ব। 
কেবলমাত্র হতভাগ্য আমরাই, এই অমূল্য-রত্বের রত্বত্ব বুঝিতে 
পারি নাই । তজ্জন্ঠিই ইহা এতদিন অধত্বে অনাদরে অন্ধকার কক্ষে 
পতিত ছিল। বোধ হয় এতদিনে আমাদের ছুরদৃষ্টের অবসান 
হইল, আমাদের মনশ্চক্ষের ভ্রম দূরীকুত হইল, এতদিনে আমরা 
রঞ্গকে রত্র বলিয়া জানিতে পারিলাম। হে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎধ 
মহোৌঁদয়গণ ভারতে লুগ্তপ্রীয় বিজ্ঞান-চর্চার পুনরুদ্দীপন করিয়! 
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ভারতের যে উপকার করিলেন, ভারতবাসী তাহা কখনই 
বিস্বৃত হইবে না। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্যোতিতেই ভারত আজ 
তাহার বন্কালের হারাণ ধন, অমূল্য বত্ব, ভন্মরাশীর মধ্য 
হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইল । 

ইঈতহাপাতীত প্রাচীনকালে (11510151010 85) জনসাধা- 
রণ অন্ধ বিশ্বাসে চালিত হইত | তখন প্রভারণা ছিল না-- 
সুতরাং দংশয়ও ছিল না; তখন মানব-হৃদয় অবিকৃত, কোমল ও 
মরল ছিল | হাদরে বিশ্বাস ছিল, আর সে বিশ্বাসে কোনরূপ 
বিপরীত ফল হইত না বলিয়া, সে বিশ্বাস ও অবিচলিত থাঁকিত । 
গ্রাচীন খবিগণ, এইরূপ হ্ৃদয়ই, আপনাদিগের কার্য্যক্ষেত্র করিতে 
পাইয়াছিলেন। সংশয়, কাঁপট্য, দ্গিখ্যা প্রভৃতির সহিত উ:হাঁ- 
দিগের সারগর্ভ শিক্ষার বিরোধ করিতে হয় নাই। খধিবাক্য, 
সেই সমস্ত সরল হৃদয়ে, “খধিবাঁক্য” বলিয়াই গৃহীত হইত। কিন্ত 
আজ ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বার্থপরতা, আজ মানব- 
হৃদয়ে প্রধান প্রবৃত্তি ( চ:5২%0175 ট55৯19%) 1 সংশয় অবি- 
শ্বাস, অন্রূলতা, সেই স্বার্পরতার নিত্যসহচর। এই অবনতির 
দোষে আজ মানব হৃদয় মক্ূময়। কোন শিক্ষাই তাহাতে 
পূর্বের ন্যায় সহজে ফলগ্রদ হয় না। অবিশ্বাস, তাহাতে 
খষবাক্য, খষিবাক্যের আদরে গ্রহণ করিতে দেয় না। সে 
সরল হৃদয় আর নাই,সে সরপ-হৃদয়ের অন্ধবিশ্বাস ও আর নাই । 
এখন তাহার প্রতিপদেই সংশয়, সুতরাং প্রতিপদেই তাহার 
যুক্তির আবশ্যকতা । সংশয় পূর্ণ হৃদয়ে কোন শিক্ষা ফলপ্রদ 
করিতে চাওঅথগ্য যুক্তি প্রদান কর,নতুবা তোমার শিক্ষা শ্রে্- 
ভ্রষ হইলেও সন্দিগ্ধ হদয়ে স্থান পাইল ন!। সে শিক্ষা সামাজিকই 
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হউক, রাঁজনৈতিকই হউক, আর ধর্ম্ববিষয়কই হউক, সকলেরই 
প্রতি এক বিচার, যৌক্তিক বিশ্বাস্য, অযৌক্তিক অশ্রদ্ধেয়। 

কিন্তু শিক্ষা, মাত্রেরই জন্গকুল যুক্তি প্রদান করা নিতান্ত 
অনীয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে । আবার খন এই যুক্তি « অবাঁউ, 
মনসোহগোচর” বিষয়ে দেয় হইয়া পড়ে, তখন তাহা থে 
অতীব দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহা সকলেই শ্বীকাঁর 
করিবেন আজ থিওসফি, (আর থিওসফি কেন বলিব) 
আমাদের প্রীচীন খ্ষিগণ প্রবর্তিত আধ্্যধর্্, এই নব বলে 
বলীয়ান্‌। আর্ধ্যধর্ম অযৌক্তিক, এই মহা! ভ্রম, সন্দিপ্ধ হৃদয়ে 
আর স্থান পাঁইবে না । থিথসফির প্রতি কথা, প্রতিশিক্ষা আজ 
অকাটা, অথগুনীয় যুক্তির বিষয়ীভূত। থিওসফি অধ্যয়ন করুন, 
তাহার প্রতি পদেই অনুকুল বুক্তি প্রাঁণ্ড হইবেন তাহার শিক্ষা 
তাহার ক্রিয়া কলাপ, তাহার অনুষ্ঠানাদি সমস্তই যুক্তিলঙ্গত। 
থিওনফিতে এমন বিষয়ই নাই, যাহার সারবন্ী অথগ্ত্য যুক্তি 
দ্বারা সপ্রমানীক্কৃত নহে । 

থিওসফির যৌক্তিকতা বলিতে গিয়া, আমাদের বিবেচা 
বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি। থিওসফি নব ধন্্স নহে, বেদোক্ত আর্ধ্য- 
ধন্ম। ইহার প্রমাণে কোনরূপ কুটতর্কের অবতারণ! করিতে 
হইবে ন1। কারণ থিওসফিব (7০০০৭7০5 ) নীতি, সমস্তই 
আমাদের বেদীস্তবার, পঞ্চদশী, সুক্তিমীমাংসা প্রভৃতি আর্ব্যগ্রন্থ 
হইতে অবিকৃত ভাবে গৃহীত ॥ ষড়দর্শন ব্যাখ্যা স্থলে আমকা। 
ভাহার পারাংশ এক প্রকার প্রদান করিয়াছি । থিওসফিতে 
আর নূতন কিছুই নাই, কেবল সেই সমন্ত নীতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের সরগর্ড যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে । 


চি তত্ব-বিদ্যা 1 


এক্ষণে আমরা থিওসফি সংক্রান্ত পুস্তক-বিশেষ * হইটৈ 
কএকটি স্থল উদ্ধত করিয়া, থিওসফি যে আর্ধ্য-তত্বগ্রন্থের পদ্াস্ক- 
সমুরী তাহা প্রতিপাঁদন করিতে ৫চষ্টা করিব ।_- 
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বে. সা. 
( তত্ব-জ্ঞানলাভীর্ধা শিষা হইতে হইলে তীহাকে সর্বাচ্র 
সাধন চতষ্টয় শালী হইতে হইবে |) 
সাধনানি:_নিতভ্যানিত্যবস্তবিবেকেহাস্ত্র 
ফলভোগবিরাগসমদমাদিসম্পত্তিমুমূক্ষত্বানি । 
বে. সা. 
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বেদান্তসার। 
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রা. 


“এ্রহিকানাং অক্5ন্দনাদিবিষয়ভোগানাম্‌ কন্মরজন্যতরা অনি 
তান্ববং আমুগ্মিকানামপ্যমুতাদিবিষরভোগানামনিত্যতম্া তেভাঃ 
নিতরাং বিরতি-ইহামুব্র ফলভোগবিরাগঠ 

বেদান্তসার। 

এই সাধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকানেক সারগঞ্ড 
ঘুক্তি প্রদানের পম, জন্মমৃত্যু সঘটনকর কন্পফল হইতে পরি- 
ত্রাণ পাইবার উপায় এইরূপে নির্দেশিত হইয়াছে । 
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তৎপরে, গীতায় যে স্থলে বৈরাগ্য-প্রাপ্ত অজ্জুন, আত্মকর্মম- 
সম্পাদনে জনিচ্ছ। প্রদর্শন করিতেছেন এবং ভগবান্‌ বাস্থাদেব 
তজ্জন্য তাহাকে অনুযোগ করিতেছেন, সেই স্থলটির উল্লেখ 
করিয়া গ্রন্থকার, ভগবান্চন্দ্রের উপদেশের এই রূপে পক্ষ 
সমর্থন করিতেছেন:__সংস্বর্ূপ তুরীয়্ ব্রচ্ম চৈতন্য সম্বন্ধে 
জাগতিক সমুস্ত ব্যাপারই ভ্রাস্তি (মায়া )। সুতরাং এই জগতে 


১১২ তত্ব-বিদ্য। | 


জন্মগ্রহণ জন্য যে সমস্ত অ'নত্য কর্তব্য নিম্পাঁদনের ভার আমা- 
দের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, ষদ্যপি আমরা সেই সমস্ত কর্তব্য 
পালনে পরাজ্মুখ হই, তাহা হইলে আমর! এই অসৎ জগৎকে 
সইস্তরপ মনে করিয়া, আমাদিগের ভ্রাস্তিমূলক অবিদ্যার 
পোষকতা করি। তজ্জন্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিতেছেন 

“যত করোসি যদশ্বাসি যজ্জুহৌসি দদাসি যৎ। 

যন্তপস্যসি কৌস্তেয় তৎ কুরুণ্ব মদর্পনম্‌।”৮ গীতা । 

অজ্জুন, তুমি নিঃস্বার্থ হইরা কর্মের অনুষ্ঠান কর । তোমার 
দান, ধ্যান, হোম, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই আঁমাঁতে সমর্পন 
কর। আমাদিগের যাগ যজ্ঞ ব্রত হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান 
সমাপণে ও এই শিক্ষা । তজ্জন্তই তত্বদর্শী আধ্য ক্ষিগণ, 
“এতৎ কন্মফলং শ্রীরুষ্ণায় অর্পিতমন্তর,” “শ্রীবিষ্ঠোঃ প্রীণাতু ” 
প্রভৃতি শিক্ষায়, যজমানের অন্ুষ্ঠিত কার্য সমাহিত করিতেন । 
কেবলমাত্র কর্তব্যের অন্ুরোধেই আমর আপন আপন কর্তব্য 
কন্ম সম্পন্ন করিব, তাহাতে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশের (কামনার) 
লেশমান্রও থাকিবে না! এই রূপ নিংস্বার্থ হইয়| কর্ম. করিলে, 
উহা! পদ্স-পত্রের উপরিস্থ জলবিন্দুর স্তাঁয়, পত্রকে আদ্র না 
করিয়াই তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্ত যদ্যপি আমারা কোন 
রূপ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে আমাদিগের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন 
করি, তাহ] হইলে, তত্তৎ কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান জন্য অস্তঃকরণের 
আসক্তি জন্মে, সুতরাং দেই আসক্তির নিংশেষ নিরাকরণ 
জন্য জমান্তর গ্রহণ করিতে হয়। 

পরে কর্তব্য সমাঁধান সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে শিষ্যের প্রতি এই 
ন্রুপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
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খিওসফির তৃতীয় সাধন, আমাদিগের বেদাস্তসারোক্ত 
“শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাঁধানশ্রদ্ধা ৮ আমরা পুর্বে এই ঘড় 
সম্পত্তির বেদাস্বোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে থিও- 
সফিষ্টগণ ইহাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে স্পষ্টই 
প্রতীত হইবে যে, ইহার সর্ধাংশে মেই অর্থেরই অনুমোদন 
করেন। ইহারা বলেন,_-মন, প্রবৃত্তি এবং কামনার আধার । 
শম, সেই মনের বশীকরণ মাত্র। অন্তঃকরণ শম-গুণ-সম্পনন 
হইলে, তখন উহা! বিবেক-্বারা পরিচালিত হয়। মন এই 
রূপে পরিশ্তদ্ধ হইলে আর তাহাতে ভ্রান্ত বা অসৎ প্রবুদ্তি 
আশ্রন্ব করিতে পারে নাঁ। যে সমস্ত পুব্ব-স্থতি আমাদের 
কল্ননা-শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, শম সেই সমস্ত চিস্তা- 
প্রণালী বিশৃঙ্খল করিয়া দেয়। এইরূপে, কল্পনার বিষয়ীভূত 
অসংচিন্তা শ্রেণী যখন বিপর্যস্ত হইয়! পড়ে, তখন তাহ! 
কল্পনার আর আয়ত্তগত থাকে না । সুতরাং এইরূপে প্রধান 
বিদ্ব বিনষ্ট হইলে, কল্পন1 € মন) বিশুদ্ধ হইয়। উঠে। 

ইহাদের মতে দৈহিক ক্রিরা! কলাপের সম্পূর্ণ বশীকরণের 
নামই দম। শম গুণ অধিকৃত হইলে, তাহার অবশ্ত্তাবি 
পরিণাম ফল স্বরূপ, দম গুণ আঁপনা হইতেই আরত্তগত হয়। , 

তৃতীয় সম্পত্তি উপরতি। বেদান্তনারে উপরতির অর্থ, 
পনিবর্তিতানাম্+এতেযাং (বাহ্যেকডিয়ানাম্) তদ্যতিরিক্তবিষয়েভা- 

৯১৯ 


১১৪ ততব-বিদ্যা ৷ 


উপরমণং” 1 থিওসফিষ্টগণ, এতদতিরিক্ত আরও কিছু অর্দ 
ইহাতে সংযোজিত করেন । কোনরূপ ধর্শ-বিশেষের অনুষ্ঠানে 
বিরতি এবং অন্তঃকরণকে বিকার শূন্য রাখিয়া ইন্ছিক্ষের বিষয়ী- 
কত পদার্থের অন্গধাবন | তত্ব-জ্ঞানান্বেধী লোক, কোন বিশেষ 
ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতানুসারী হইরা, আপনার সহানুভূতি বা 
কার্য্যকারিতা', স্বসম্পরাদায় বহিরভূতি জীবের নিকট হইতে নিব- 
ত্িত রাখিতে পারিবেন না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের 
রসাস্বাদনে, কেবল মাত্র অপমর্থতী? প্রযুক্তই যদি তাহা হইতে 
নিবর্তিত হই, তাহা হইলে প্রকৃত উপরতির কার্য্য হইল নাঁ। 
অস্তঃকরণ যখন এপ বিষয় হইতে স্বতই প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন 
আর তাহার প্রলৌভনের আশঙ্কা রহিল ন।। 
বেদান্তের তিতিক্ষার, (“শীতোষ্ণাদিছন্দ-সহিষ্ুতা” ) ইহারা 
এইরূপ অর্থ করেন) কাঁম্যের নিবৃত্তি, এবং জাগতিক সমস্ত 
বিষয় হইতে পৃথক হুইবার জন্য, মনের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম । 
পরকৃত অনিষ্টের প্রতিশোধ প্রদানে অনিচ্ছা, এই গুণের একটী 
সুন্দর ফল। এই গুণ অধিকৃত হইলে, হৃদয় এক অপূর্ব আনন্দ- 
সাগরে সর্বদাই ভাসমান থাকে । | 
সমাধান সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে একবার এই গুণ অধিক্কত 
হইলে, সত্য-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া লোকের পক্ষে একপ্রকার 
সাধ্যের অতীত হইয়া পড়ে । সমাধান দ্বারা, উঁপরতি প্রকা 
রাস্তরে পুর্ণারুত হয়। যখন স্বার্২সাধনের আকাঙ্ষ। আর 
ক্টাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া» তাহার নির্বাচিত পঞ্থ। হইতে তাহাকে 
বিচ্যুত করিতে পারে না, তখন তাহার অন্তঃকরণ এতদূর 
নির্মল ও সংযত হইয়া উঠে, যে আত্ম-নির্দিষ্ট কে কোন করণীর 


তত্-বিদ্যক্। ১১৫ 


কার্যের আবিশ্তক হয়, তিনি অনায়াসে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়! 
তৎসাধন করিতে পারেন, অথচ তাহার সমাহিত এবং সংযত 
চিত্ত, তাহাতে পূর্বাপর নিলিপ্ত থাকিতে পারে । 

শ্রদ্ধার আবশ্যকতা সম্বন্ধে থিওসফিষ্টগণ বলেন :_-4গ 
1710011016 ০007061706 17 1015 (শিষ্যের ) [8509750০৬67 (০ 
(58:01, 870. 1015 0৮1 10 1621. বেদীন্তসারে এই ব্যাখ্যার 
প্রথমা্ধমাত্ত গৃহীত হুইঘাঁছে; “শুরাবেদান্তবীক্যেষু বিশ্বাস 
শদ্ধা।” কিন্ত থিওসফিষ্টগণ, তীহাঁদের এই উভয় অংশেরই 
আবশ্যকতা স্বীকার করেন। ইহার প্রথমাংশের গাবশাকতা, 
তাহারা এইরূপে সপ্রমান করেন ঘে, হয়ত এক্ষণে ইহাতে 
, এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, গুরুবাক্যে বিশ্বাসের 
আবশ্যকতা কি? অতি সহজেই এরূপ আপত্তির খণ্ডন হইতে 
পাবে । হে ব্ষ্ষ প্রকৃত বলি আমার আর গ্রত্ীতি হইল্‌ 
না, তদধ্যয়ানে আমার উদ্যম বা একান্তিক বত্র কিরূপে সমুদ্ূত 
হইতে পারে? বাহার প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, তাহার শিক্ষা 
আমি কখনই সাদরে বা সধত্ধে গ্রহণ করিতে পারি না। এরূপ 
বিশ্বাসে যে আমার নিজ বিচার শক্তিকে বিসঙ্জন দিতে হইবে, 
তাহারও ত কোন কারণ দেখা যায় না। 

ইহার ছ্বিতীক়্াদ্ধের অর্থাৎ গুরুদত্ত শিক্ষাগ্রহণে, শিষোর নিজ 
শক্তির প্রতি বিশ্বাসের, প্রয়ৌজনীয়ত। সম্বন্ধে ইহারা বলেন; 
বেখলোকের স্বসামখ্যের প্রতি বিশ্বীস। সর্ঝ একার উন্নতি 
চেষ্টার মূল ভিত্তি শ্বরূপ। যে মুহুর্তে লোকে আপনার হৃদ্গত্ু 
উচ্চতম আশার সংসাধনে আপনাকে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়। 
অন্থমান কবে, নই মুহুর্তেই সে প্রকুত-প্রস্তাবে সেইরূপ অসমর্থ 
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হইয়া পড়ে। আমার হৃদয় দুর্বল, এইরপ ত্রান্ত-্ঞানে স্থির 
বিশ্বাস জন্মিলে, হাদয়ের বল স্বতঃই বিনষ্ট হয়। যাহ! 
আমাদের সাধ্যা ভীত বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, ততপ্রাপ্ডির 
আশয়ে আমরা কখনই কোনরূপ উদ্যম করি না । কিন্তু এদিকে 
তত্ববিৎ শান্্রকার বলিতেছেন, পূর্ণসর্ধাঙ্গীনতা। লাভ করা, মান- 
বের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত! আম্মাবজ্ঞাদ্ধারা আপনার অন্তনিহিত 
স্রন্দের অবমাননা কর! মানবধর্্ম নহে। 

মুণক্ষত্ব শেষ সাথন। এই সাধনে সিদ্ধ হইলে জীবের 
জীবত্ব শেষ হইয়া বঙ্গত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সাধনের ব্যাখ্যায় 
খিওসফিষ্টগণ বলেন যে, জীবনূক্তির জন্য এঁকান্তিক ইচ্ছারই নাম 
মুমুক্ষুত্ব । সুতরাং এই সাঁধন-সম্পন্ন হইতে হইলে জন্মান্তর 
গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরাগ এবং পরব্রন্মে লীন হওন জন্য, অস্তরাত্মার 
পুর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন । ্‌ 

ইহারা বলেন, যে সাধারণ লোকের, এই চরম সাধন 
(সুুক্ষৃত্ব ), দ্বিতীয় সাধনের অস্তসিহিত বলিয়া! সংশয় উপস্থিত, 
হইতে পারে । কিন্তু এইক্প সংশয় নিতীস্ত ভ্রান্ত । নির্বাণ এবং, 
চৈত্যনের সম্পূর্ণ অবচ্ছেদ, এ উভয়ে যেরূপ প্রভেদ, মুমুক্ষৃতব 
এবং ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, এউভয়ের মধ্যেও তদ্রুপ প্রভেদ । 
ইহামুত্রফলভোগবিরাগের তাৎপর্য, ভোগাভিলাষ সাধন জন। 
জন্মপ্রহণে অনিচ্ছা) কিন্তু মুমুক্ষুত্বের অর্থ, চৈউন্য-বিশেষের 
জন্য চিত্তের আঁশ্রহ। এরূপ চেতনার স্থ্ূপ অবগত হয়! 
সুধারণের ক্ষমতার বহিভূতি। তবে ধাহারা পূর্ববর্তী সাধন ত্রয় 
সম্পন্ন হইয়াছেন, কেবল তীহাঁরাই এই যোগীজন-বাক্ছিভ 
চৈতন্যের প্রকৃত তত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হস্কেন। 


তত্ব-বিদ্যা। ১১৭ 


তদ্ধ-শীস্ত্র অধায়নে তত্বান্বেষীর নান-কল্পে যে রূপ গুণ-সম্পন্ন 
হওয়া প্রয়োজন, তদ্বিধয়ে খিওসফিষ্টগণের মত এই যে, থে কোন 
লোকের পূর্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সাধনে পূর্ণ রূপ 
অধিকার জন্মিবেে এবং তৃতীয়-সাধন-নির্দিষ্ট বড় গুণে প্রীক্ষ্ 
থাকিবে তাহার, এই চরম সাধনে কথঞ্চিৎ অধিকার জয়্িলেও, 
সহাঁগুরুর অন্গ্রহে পূর্ণ মনোরথ ভইবার সম্ভাবনা । আর থে 
ভাগ্য-বান্‌ পুরুষ প্রক্কত প্রস্তাবে এই সাধন চতুষ্টঘ্ সম্পন্ন হইতে 
পাবেন, জীবন্ুক্তির জন্য তাহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণের ক্লেশ 
স্বীকার করিতে হযুনখ! | 

কিন্ত বিবদদী লোকের পক্ষে এইন্ধূপ অবস্থাঁলাভ কর দুরূহ 
ব্যাপার । তাহারা যে তত্ব শিক্ষার মন্রগ্রহণ করিতে পারেন্‌ না, 
অথবা মহাজন বাক্য, তাহাদের অস্তঃকরণে যে আদো প্রবেশ 
লাভ করিতে পরে নী, তাহা নহে । ভবে মংসার্িক ভোগা 
ভিলাম, প্রবুত্তির বহিভূতি করিবার জন্য ছদয়ে যতদূর দৃঢ়তার 
শাবগ্তক, তীভারা হৃদয়কে ততদৃর দৃঢ় করিতে পারেন ন|। 
তাহারা আপন আপন কর্ম ফলে, আপনাদের আধ্যাত্মিক 
উন্নতির এথ রুদ্ধ করিরা রাখেন । আর মানব আত্মা ষে নির্বিকার 
সর্বাঙ্গীনতা লাভে সমর্থতদ্ধিষয়ে ক্রববিশ্বীম থাকিলেও,তাহাদের 
অন্তঃকরণে এরূপ একাগ্রতা নাই থে, তদ্দারা তাহারা নিজ নিজ 
অন্তরাত্মারস্তপ্ত সামর্থ্যের উদ্বোধন সাধনে সমর্থ হন। তবে 
কি সংসারিক লোকের জীবম্মক্তির আশা এক বারেই নাই, 
তাহাদের কশ্ী স্ুত্রকি নিতান্তই ছুশ্ছেদ্য ? তাহ। নহে, আদি 
কেহ বন্বায়াশ-সাঁধা কোন বিষয় লাভ করিতে পারেন, তবে 
অপরে তাহ কেন ন। পারিবে? যত্বের সস্তা থাকিলে, যততুঃ 
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জনিত ফল লাঁভেরও সমতা থাকাই সম্ভব । আত্ম-সামর্ঘ্যে অবি- 
শ্বাসই, সংসারী লোকের মহাত্রম, এই ভ্রমই ত্বাহাদের আত্মোঁ 
ন্নতির প্রধান বিদ্ব। সংদার-শৃঙ্খল চ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, 
চিত্তের একাগ্রতা । সংসারের সমুদয় ব্যাপারই অসার, এ কথা 
কে না স্বীকার করেন ? কিন্ত স্বীকার করিরাই নিশ্চিন্ত থাকিলে 
ভাহাতে ফল লাভের আশা নাই। এই ভাব হৃদয়পটে প্রতি 
নিয়ত উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিতে হইবে । এই ভাব 
রয়ে একবার স্থায়ী হইলেই জানিবেন্‌ যে, অভীপ্সিত ফল 
লাভের আঁর বিলঙ্ব নাই। এবভত আত্মার উপর মায়া 
মোহাদির আর প্রতিপত্তি থাকে না। তখন অজ্ঞান অন্ধকার 
অল্পে অল্পে অপসারিত হইতে থাঁকে, এবং বিবেকের বিশুদ্ধ 
জ্যোতি ক্রমবিকীর্ণ হইয়া সেই হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। 

আর যাহারা চিন্তের একাগ্রত'পাঁধনে একবারেই অসমর্থ ? 
তাহাদিগকে ও থিওসফিস্টগণ তত্ব-শাস্ত্র অধ্যয়নে পরামর্শ দেন। 
এবং আত্মমত সমর্থনে, শঙ্করাচার্য্ের বচন উদ্ধত করেন :__ 
সাধনসম্পন্ন অথবা মোঁক্ষাভিলাষী না হইক়াও তত্বান্থশীলনে ব্ত 
হইলে যে ফল লাভ হয়, যাগ যঞজ্ঞাদির অশীতিতম অনুষ্ঠানে 9 
তশ্রপ ফল লাভ হয়না । 

থিওসফিষ্টগণ এই আত্মোন্নতির চরম ফল, মোক্ষসাঁধনে, 
 বর্ণবৈষম্য স্বীকার করেন না। হিন্দুধর্নির্দিষ্ট,) আচার 
ব্যবহার বর্জিত হইয়৷ চলিলেও, ব্রহ্গ-জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তির তত্বজ্ঞান 
সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে । আপন আপন বর্ণও সমাজোচিত 
ধর্মানুষ্ঠান করুন জার না করুন, তত্বজ্ঞানান্থুশীলনে আস্তরিক 
পদধা জরন্মিলেই তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী। একে জিজ্ঞান্ 
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ঘে, এইমত কি আর্ধ্য ধর্ম বহির্ভূত ? এই মতের প্রামীণিকতা 
সপ্রমান করিতে অধিক দূর যাইতে হইবেন £-- 
“ অস্ত রাঁচাপিতু তদৃষ্টে 1 
বেদান্ত সুত্র ।৩অ।৪পা' লু 
বর্ণশ্রমনির্দিষ্ট আচার পরিত্যক্ত ব্যক্তিরও ব্রহ্গ-জ্ঞান-সাধনে 
অধিকার আছে। কেন না, রৈক্য, বাচরুবী প্রভৃতি বর্াশ্রম- 
রহিত ব্যক্তিদিগের ও জ্ঞানোৌৎপত্তি হইতে দেখ গিয়াছে । 
খিওসফির মতের অনুকূলে আঁবো অনেক প্রমান আছেঃ 
“ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ 1৮ 
বেদান্ত স্ত্র।8৪অ ।১প।১১স্ু। 
যে স্থানে ও যে সময় মন স্থির হয়, সেই স্থানেই ও সেই 
সময়েই উপালনা করা বিধেয় ; কেনন!, বক্ষোপাসনায় দেষ কাল 
পাত্রের বিচার নাই । 


বা 


মহাতআ। 


শোপশীশীতি 9 পরস্অআজ 
চা 


আমরা এই পুস্তকের মধ্যে, স্থানেক্স্থানে ণহায্বা” শব্দের 
. উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহার কোন রূপ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা 
এ পর্যান্ত প্রদত্ত হয় নাই। থিওসফি সংক্রাপ্ত প্রবন্ধে অথবা 
ততসন্প্রদায়ভূক্ত লোকের মুখে, যাহা জ্ঞাত হওয়া মায়, তাহা 
হইতে মহাত্মাগণের প্রকৃতত্ব কিছুই স্পষ্ট অবগত হওয়া য় 
'না। ইহাতে সাধারণ লোকের মনে উক্ত মহাত্মাগণ সম্বন্ধে 
এক প্রকার ছ্নান্ত সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা । বাস্তবিকও' 
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তাহাই ঘটয়াছে। মহাত্মাগণের স্বরূপ, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক: 
উন্নতি, এবং জনসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সহযোগিতা 
সম্বন্ধে, সাধারণ লোঁকের মনে এক প্রকার ভ্রান্ত ধারণ! জন্মিয়! 
শধুয়াছে । তাহারা মনে করেন, মানবের অপূর্ণতাঁয় অথবা 
ভাহাদিগের হৃদয়-দৌর্ঘলো, মহাত্রীগণের আদৌ সহান্গভৃতি 
নাই। মানবের দৈনন্দিত্ব ছুঃখে অথবা তাহাদিগের অপরিহার্ষয 
মন্ত্রণা রাশীতে, তাহাদিগের অনুকম্পীর লেশমাত্রও নাই। 
উাহারা মমতাবিহীন, কঠোরহৃদর । মহাজ্মাগণ সন্বদ্ধে এইরূপ 
প্রমাদে পতিত হইবার প্রধান কাঁরণ, মানব-স্বভাবজ স্বার্থ 
পরতা।। স্বার্থপর বলিরাই, সাধারণ মানবে সম্পূর্ণ স্বীর্থশূন্য তা। 
ঈদয়ে ধারণা করিতে পারে না। মহাজ্মাগণ পুর্ণবূপ অহঙ্কার 
বিহীন, নিঃস্বার্থ । তাহারা অবিকৃত সত্যের প্রতিপালক, অপরি- 
বর্তনীর প্রাকৃতিক নিয়মের দাঁস। তীহাঁদিগের গ্রককতিভে 
প্যক্তিগত অন্ুকুলতা বা প্রতিকূলতা নাই। তাহারা শোক 
(মাহাদিজডিত মানবের ভ্যায় নহেন। তীহাঁদিগের অভাব 
আবশ্যক, কাম্যকামনা, কিছুই নাই। রক্তমাংসময় মানরের 
শ্যায়, তাহারা স্বঙ্গায়তনে সীমাবদ্ধ নহেন। তাহারা প্রকৃত 
আুজীবী, দেহ-পিঞ্জরেবু আয়ত্তাতীত আত্মারপী। সাধারণ 
মানববুদ্ধির বহিভূর্তি, তাহাদিগের সেই অত্যুন্নত অবস্থা পুর্ণ 
শাস্তিময়। 

মহাস্মাগণ পুর্ণরূপ অহঙ্কার বর্জিত ও স্বার্থবিহীন, সুতরাং থে 
কার্যে আমাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুত্রের ও সামান্তমাত্র 
অনিষ্ট হয়, তাহা, অপর: সহস্র সহজ্রের ইঞ্টনাধক হইলেও, তদ্রপ 
কাধ্য, তাহাঁদিগের বিচারাগমোদিত নহে! অধিক কি, কেধল। 
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মার আত্ম-মোক্ষসাধনেচ্ছ মুমুক্ষু ব্যক্তিকেও তাহারা এক প্রকার 
স্বার্থান্বেধী বলিয়। মনে করেন । তীহারা বলেন, কেবল আঁত- 
মোক্ষসাঁধনেচ্ছ। প্রত তত্ব-জ্ঞানীর কার্য নহে। যতদূর সাধ্যা- 
যত্ত, অপরাপরকে, সেই মুক্তির পন্থা প্রদর্শন করাই গত 
বন্ধ-জিজ্ঞানুর ধর্ম । 

যদি কেহ, সম্পূর্ণ সাংসারিক টিস্তাশন্য জীবনের কন্পনা 
করিতে পারেন, তাহা ভইলে তিনি এই মহাক্মাগণের উন্নীত 
আধ্যাত্মিক অবস্থার কথঞ্চি২ আভাস অনুমান করিতে সমর্থ 
ভইতে পারেন । যে ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তির বশবন্তী হইয়া, আমরা! 
আমাদিগের অসংখ্য সাংসারিক কার্ষ্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকি, 
থে ভুস্তাজ্য মায়ার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া আমর! অসারকে সার 
ভাবিয়া, ছায়ার অনুসরণে ভুর্গভ মানব জন্মের অপব্যয় করি ; 
সেই ছুর্দমনীর প্াবুত্তির, সেই ছুর্জের মায়ারও নিরাঁকরণ আছে। 
আমাদিগের নিষ্পীন্ডভিত অন্তরাস্মীর অস্ফট স্বর, ইহ? আমাদি- 
গকে অনবরতই জাঁনাইয়া থাকে । যখনই আঁমরা জাগতিক 
সমস্ত পদার্থের নশ্বরত্ব ভাবিয়া দেখি, তখনই ইহার অপারতাঁর 
জ্ঞান, আমাদিগের মনে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে ; এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কল্পনা-পটে, এরূপ একটি মনোহর চিত্ত 
অস্কিত দেখিতে পাই, যেখানে এ হর্দমনীয় প্রবৃত্তি পরাজিত, 
এবং মায়ার আবরণ উন্মোচিত। যেখানে জীবন-সংগ্রাম নাই, 
যেখানে সংসার চিন্তা নাই। মহাতআ্সাগণ আমাদিগের মাঁনব- 
স্বভাবস্থলত দৌর্ববল্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাহারা 
আমাদিগকে এই অসার সংসার-ক্রেশে ক্িষ্ট দেখিয়!, তজ্জন্য 
লহান্থভৃতি ৪৪ করেন; কিন্তু 'আমাদিগের আত্মচেষ্টা ব্যতটঠ 
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তাহাদিগের হেঁস সহানুভূতির দ্বারা কোন ফললাভ হয় না। 
তাহারা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের অবস্থায় পৃণরানীত 
হউন, এরূপ আশা নিতান্ত অসঙ্গত। আমাদিগকে, আক্মচেষ্টায় 
সেঈউন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদিগকে এই- 
রূপ যত্বপর দেখিলেই তীহারা অযাচিত হইয়াও আমাদিগের 
সেই সাধু উদ্যমের সহায়তা করেন । মহাত্মাগণ স্থষ্টিক্ষম নহেন, 
স্ততরাং আমরা তীাহাদিগের নিকট হইতে,আমাদিগের একবারে 
পুর্ণাবস্থায় স্থষ্টির আশ করিতে পার না। তাহারা তাহাদিগের 
অস্তর্যামী আধ্যাত্মিক চক্ষে প্রত্যেক মানব-হৃদয় স্ুস্পষ্টরূপে 
দেখিতে পাইতেছেন। কিন্ত লোকের কর্ম্ম জন্ত ফলের বহিভূতি 
সহায়তা প্রদানে তাহার! অসমর্থ । মহাত্মাগণ প্রাকৃতিক নিয়মের 
সহযোগী, তাহার! ইহার প্রতিরোধী নহেন। 


তত্বজ্ঞানী-জীবন্মুক্ত ৷ 
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০০৯০০ 








প্রকৃত ভত্বজ্ঞানী পুরুষ জীবনুক্ত । তত্বজ্ঞান লাঁভ করিবার 
জন্ম কি কি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় তাহ বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং 
যে কেহ তৎসমুদয় সম্পাদনে সমর্থ, পরম পুরুষার্থ লাভে তাহার 
 অবিসন্বাদী অধিকাঁর। এই পুরুষার্থ সাধন জন্ত মানবের আকৃতি 
বা প্রক্কতিতে, স্বভাবতঃ যাহ প্রদত্ত হইয়াছে, তর্দুতিরিক্ত আর 
কিছুই নৃতন উপাদানের আবশ্তক হয় না । স্থুতরাং আপাতিঃ 
দৃষ্টিতে তত্বজ্ঞানী মহাপুরুষে এবং সংসার জালবদ্ধ, কর্মফল 
ন্ডেবী মনুষ্য, কোনই বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না । হয়ত আমর, 
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শত শত বার একপ মহাপুরুষগণকে সন্দর্শন করিয়াছি, হয়ত 
তাহা দগের সহিত আমাদিগের বাক্যালাপ পর্য্যস্ত হইয়াছে,অথচ 
অজ্ঞ আমরা তাহাঁদিগের সারতত্ব অনুমান করিতে পারি নাই । 

থিওসফিমতে এই সমুদয় তত্ব-জ্ঞানী পুরুষ সপ্তশ্রের্গীতে 
ব্ভক্ক , এক্ষণে কেহ এক্সপ্‌ প্রশ্ কবিতে পাবেন যে সধেন 
চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলেই যদি তত্ববজ্ঞানী হয়, তবে তাহাদিগের 
আঁবাঁর শ্রেণী বিভাগ কেন? ইহার উত্তরে থিওসফিষ্টগণ এইরূপ 
যুক্তি প্রদান করেন ।-- 
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এই সপ্তুশ্রেণীর মধ্যে, পঞ্চশ্রেণী মীত্র সাধাবণে বিদিত, অপর 
ছুইটী শ্রেণী, কেবল মাত্র উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত অধিকারীগণের 
গোচরীভূত । কথিত পঞ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ, তির্বতস্থ 
চুটুক্টু অর্থাৎ জ্ঞান-নিধিগণের অন্যতমের আজ্ঞা্গবর্তী। ইহারা 
কোন বিশেষ তব্ব-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের আশ্রমভুক্ত নহেন, অথর্চ 
আজমেই ই'হাদিগের প্রতুত্ব। এই আশ্রম মুংখ্যা আপা, 
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ততঃ তিনটা, তন্মধ্যে প্রথমটি তির্বতে, দ্বিতীয়টা মিসরে) 
তৃতীয় আশ্রমটি ষে স্থানে অবস্থাঁপিত, থিওসফিষ্টগণ তাহার নাম 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষিদ্ধ। জ্ঞাননিধিগণ, 
সমর সময়ে এই আশ্রমত্রয় পরিদর্শন করিয়া থাকেন । কিন্ত 
তাহারা সাধারণতঃ তির্ধতেই বাস করেন। আর পুর্কোক্ত 
অপর ছুইটি শ্রেণীর শিরোভ্ষণ তত্বজ্ঞানী, গোবিনামক মরু. 
ভূমির অন্তর্কার্তী কোন প্রদেশে অবস্থিতি করেন। 

তন্বজ্ঞানী পুরুষেরা কোন বিশেষ ধর্দসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। 
বস্ততও তাহাদিগের পূর্ণতা-সাধনের অবস্থা বিশেষে, সর্বপ্রকার 
ধন্ম-কর্ম বিবঞ্জিত হুইতে হইবে । আর কোনরূপ তান্িক্ক 
কার্য্যেরও তাহারা অনুষ্ঠান করিতে পাইবেন না। এতত্বতীত 
তত্ব-জ্ঞান-সাধন« কোন জনপদ বিশেষে নিকুদ্ধ নহে। পৃথিবীর 
সর্বত্রই ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং হইয়াঁও থাকে। 
বর্তমানে এই তত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে, এসিয়ার প্রায় সর্বদেশীয় 
লোকই আছে। তদ্বতীত ইংলঙ, গ্রীস, জার্ম্েনি, আমেরিকা 
প্রভৃতি স্থানেও তত্ব-জ্ঞানীর অপ্রতুল নাই। 

তত্বজ্ঞানী পুরুষগণের,নয়টি অবস্থা ব1 পর্য্যায়, এবং প্রতোোক 
পধ্যায়ের সাতটি বিভাগ আছে। আধ্যশান্ত্রে এই নয়টি পর্ধযায় 
নবনিধি নামে খ্যাত। যখন কেহ দশমাবস্থায় উপনীত হন, 
তখন এই পৃথিবী, আর তাহার বিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় লা। 
এই নবাবস্থার প্রথমাবস্থা, তস্্রোক্ত কাঁলিরপ। অদূরদর্শী অজ্ঞ 
লোকে এই প্রতিকৃতির মর্ম না বুঝিয়া, আধ্ধ্য-ধর্ম মৃৎপিও 
ৃজামাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করে; কিন্ত ইহার অভ্যন্তরে যে কি 
সুমহান্‌, নিগ্ঢ উপদেশ অস্তনিহিত রহিয়াছে, যদি ভাহা। হৃদয় 
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গম করিতে সমর্থ হয়, তবেই তাহারা আর্ধ্য-ধর্শের শ্রেষ্ঠত্ব 
জানিতে পারে। কালিমুর্তির অধংশায়ী পুরুষ, সুমুক্ষু যোগী, 
ত্র শয়ান পুরুষের শরীর ব্যাপী সর্প, বিবেক; এই সর্পরূপা বিবে- 
কের সহায়তায় তান আপনার শরীর (21/51081 09৭) সংযত 
করিয়া রাখিয়াছেন। যোগীর আধ্যাত্মিক শক্তি, কালি- 
মুত্তিতে বিরাজিত। এই আধ্যাত্মিক শক্তি (প্রক্কৃতি) স্বয়ং 
অকর্ত্ী, তজ্জন্যই স্ত্রীমূর্তি। মুসুক্ষু যোগীর শরীর-ধর্ম্বের উপর 
তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাছর্ভীব আবশ্ঠক, তজ্জন্তই এ 
কালিমূর্তি (প্রক্কৃতি ), শয়াঁন, ইন্জিয়-জ্ঞান রহিত অচৈতন্ত 
যোঁগিবরের (পুরুষের ) উপরে দণ্ডায়মান । তাহার হস্তস্থিত 
কূপাণ, দিব্য-জ্ঞান। আর এ যে অসংখ্য নরমুণ্ড তাহা অজ্ঞান- 
জাত্ব কাম, ক্রোঁধাদি ব্রিপুগণের আদর্শ মাত্র । সুতরাং প্রতিক্কতি 
হইতে আমাদের শিক্ষিতব্য বিষয় এই যে মোক্ষফলাকাছ্ধী 
ব্যক্তিকে, রক্ত মাংস-নির্মিত দেহের প্রকৃতিগত ধম্ম, কাম- 
ক্রোধাদিজনিত প্রবৃত্তিকে* বিবেকবলে সম্পূর্ণবূপ বশীভূত 
করিতে হইবে । কিন্ত এই প্রকার প্রবৃতি-দমন: অনায়াস-সাধ্য 
ব্যাপার নহে। ইহাতে ফে কতদূর চিত্রৈকাগ্রতা এবং আস্তরিক 
অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহ! কেবল সিদ্ব-মনোরথ তত্ব-জ্ঞানী 
ব্যক্তিই অন্ুতব করিতে পারেন। 

পূর্বোক্ত: প্রথমা বস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, ব্রঙ্গজিজ্ঞান্থু ব্যক্তি, 
সুযুক্ষু-সন্প্রদধায় ভূক্ত হয়েন এবং তখন তিনি অবিচ্ছিন্ন পর্যযায়- 
ক্রমে ক্রমোন্নতি লীভে সমর্থ হন। 

. পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই জগৎ, দশমাবস্বা-সাধনের যোগ্য- 
স্থা্দ নহে ।* যে মুহুর্তে কেহ উক্ত দশমাবস্থা প্রান্তির উপ-1, 
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ঘোগী হয়েন, তিনি তৎক্ষণাঁৎ ভিন্ন জগতে নীত হয়েন। এই 
দশমাবস্থার প্রতিকৃতি হিন্দু-সন্তানের পক্ষে নৃতন নহে । কিন্ত 
উতহাদিগের মধ্যে অনেকেই বোঁধ হয় তাহার অন্তনিহিত উপ- 
দেশর মর্মগ্রহণে সচেষ্ট হন নাই। একটি অর্দ-বিকশিত শত- 
দলের উপরে একটি দণ্ডায়মান! রমণী মূর্তি। স্বকর-স্থিত-কূপাণ- 
বিচ্ছিন্ন, বমণীর নিজ মস্তক, একহস্তে, উন্ক্ত-বক্তে, শোভা! 
পাঁইতেছে ; রমণীর বাম দক্ষিণ উভয়পার্খে, অপর দুইটি রমণি 
মূর্তি বদন ব্যাদাঁন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। রমণীর শু 
শির-দেহ হইতে, শোণিত-জ্রোত, ত্রিধারা হইয়া উচ্ছ সিত হই- 
তেছে। তন্মধ্যে একধাঁরা রমণীর হস্তস্থিত নিজ-মুখে ও অব- 
শিষ্ট ধারাছ্য়, পার্খচারিণী রমণীঘ্ঘয়ের ব্যাবৃত্ত বদন যুগলে 
নিপতিত হইতেছে । এই প্রতিকৃতির পদ্ম, এই জগতের অব- 
ভাঁসক । চরমাঁবস্থায় উপনীত হইবার পুর্বে, পুরুষ এই জগতের 
স্বরূপ (ভ্রম ), পূর্ণরূপে অবগত হইতে পাঁরে না; তজ্জন্যই উহ্থী 
অর্দপ্রদ্ষটিত! রমণীর মস্তক ছেদনের গু অর্থ এই যে, সম্পূর্ণ 
রূপ অহংশূণ্য না হইলে মোক্ষলাভ হয় না । ত্রিধার শোণিতের 
অর্থ এই যে,সম্পূর্ণরূপ অহঙ্কার (আমি কর্তা আমি ভোক্তা! প্রভৃতি 
জ্ঞানী, বিহীন হইলে লোকে এক কালেই ত্রিজগতে চৈতন্য 
সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। 
এক্ষণে আমরা থিওসফি মতে তন্ব-বিদ্যা শিক্ষণ প্রণার্লী 
ও তদ্বিযয়ে থিওসফিই্উগণের মন্তব্য সংখেপে বিবৃত করিদা 
পুক্তুকের উপসংহার করিব। তত্ব-জ্ঞানিগণ যে নয়টি ক্রমোন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সমুদয় শ্রেণীর মধ্যে নিয়্তম শ্রেণীতে ও 
উকোন সংসারিক ব্যক্তি একবারে প্রবেশলীভ করিচুত পারেন ঈ! 
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তাহাঁকে সর্ব প্রথমে শিক্ষার্থী হইয়। তত্ব-জ্ঞানী-জীবন্মুক্ত পুরু- 
ষের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এবং এই সাধু উদ্যমে 
তাহাদিগের অনুমোদন প্রান্ত হইতে হইবে। কিস্ত তাহার 
এই উদ্যমে, তিনি নিজের হৃদয় বল এবং আন্তরিক অধ্যবঙ্গায় 
হইতে, আপনার উদ্দেশা-সাধন পক্ষে যে পর্যাস্ত উন্নতি লাঁভে 
সমর্থ হন, তদ্বাতিরিক্ত গুরুগণের নিকট হইতে স্বতন্ত্র সহায়তার 
প্রত্যাশী করিতে পারিবেন না । পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণ 
খিত্তসফির এই শিক্ষা প্রণালীতে দোষারোপ করিতে পারেন, 
কিন্তু তাহাঁদিগের স্মরণ করা উচিত যে, তত্ব জ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ 
পরাপেক্ষী হইতে পারে না । একজন সঙ্গীতাধ্যাপক, শিষ্যকে 
যন্ত্রে মুচ্ছবনা,মেড়,গমক, বোল প্রভৃতি সমস্তই শিখাইতে পারেন; 
কিন্ত তিনি তাহাকে “লয়” শিখাইতে পারেন না। কারণ লয় 
বোধ পরাপেক্ষী হইতে পারেনা, তাহ! আত্মগত । তত্ব জ্ঞানী 
গুরু, শিষ্যকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু স্বপদে নির্ভর 
করিয়া না চলিলে শিষ্যের গন্তব্য স্থানে যাঁওয়া হইল না। 
অস্থির-মতি, অব্যবস্থিত-চিত্ত লোকে, আকস্মিক আগ্রহের 
বশবর্তী হইয়া তন্ব-জিজ্ঞাস্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু যদ্যপি সে 
জানিতে পারে যে, গুরূপদেশ প্রাপ্তিসত্বেও, তাহার কতদূর আত্ম- 
চেষ্টার আবশ্যক, তাহা হইলে দে তত্ক্ষণাঁৎ এতাঁদৃশ বিফল চেষ্টা 
হইতে প্রত্তিনিবৃত্ত হয়। এই প্রকৃতির লেকে মনে করে যে, 
উপযুক্ত গুরুগ্রহণ করিলেই, তত্বজ্ঞান লাভার্থে যাহা কিছু 
প্রয়োজন, তৎসমুদ্য়ই সুসাধিত হইল; কারণ প্রকৃত গুরু,প্রাক্ক- 
তিক রহস্যজ্ঞ, এবং অলৌকিক ক্ষমতা-শালী। কিন্তু কেবলমাত্র 
গর ক্ষমত্াশীলী হইলেই যে শিষ্যের নিজ উদ্যম ব্যত্তী, 
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তাহাতে তাহার কোনই উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইবে না, ইহা তাহার? 
বুঝিতে পারেনা । গুরু, শিক্ষা প্রদান করিলেন, কিন্ত শিষ্য 
যদ্যপি নিজনদয়ে, সেই শিক্ষার সারগ্রহণে অসসর্থ হয়, 
৮ গুরুদতশিক্ষায় কি ফল? 
গুরু দত্ত শিক্ষার সারগ্রহণ কর! শিষ্যের প্রথম কার্য্য। 
পরে সেই গুরু-প্রাপ্ত জ্ঞাঁনালোকে নিজ-হৃদয়কে উত্তরোত্তর 
উদ্দীপিত করা, শিষ্যের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার এক মান্ধ 
উপায় ও অবলম্বন ৷ এইজ্ঞান লালসার পরিমানানুসারেই শিষোন্ 
উন্নতি ব অবনতি । শুদ্ধশরীরী, সদসৎ জ্ঞান সম্পন্ন এবং সংষত- 
চিত্ত লোকে, যদ্যপি গুরু-প্রদর্শিত পন্থান্ছসারী হইয়া, কতকগুলি 
আপাত কঠোর, পরিণাম সুভকর নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হন, 
তবেই তাঁহার পরিণামে সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা । নতুবা 
সমণ্ডই বিফল। অনেকে আবার এইরূপ আদেশ গ্রহণে, এবং 
কার্ধ্যতঃ তাহার প্রতিপালনে, আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, 
তাহারা মনে করেন যে, আপন আপন গস্ভব্য পথ স্বয়ং নির্ধারণ 
কর অপেক্ষা, পথপ্রদর্শকের আদেশাম্ুসারে অগ্রসর হওয়া, 
অপেক্ষাকত স্বল্লায়াস'সাধ্য । কিত্ত ইহা তাহাদিগের মহাভ্রম ; 
উদ্নত কারিনীশক্তি শিষ্যের নিজ হৃদয়ে থাক একান্ত প্রয়ো- 
জনীয়; তাহার অন্যথা হইলে, সঙ্গীতের “লয়” শিক্ষার মত, 
সমস্তই নিক্ষল। কিন্তু ষদ্যপি মোক্ষ-সাধনেচ্ছা, প্ররুত প্রস্তাবে, 
তাহার পার্থিব প্রবৃত্তির উপর বলবতী হয়, তাহা হইলে তীহার 
উন্নতির পথ ক্রমশঃ পরিস্কত হইতে থাকে । কিন্ত তথনও তাহান্র 
নিরস্ত হইয়া থাকিলে চলিবেনা, আবাাধ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব 
রিয়া, তাহাকে অবিচলিত অধ্যবসায়শীলী হইতে হইবে) নতু&| 
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তাহার পুণঃ পতন অনিবাধ্য। আবার অন্তঃকরণের প্রকৃতি 
অনুসারে এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের তারতম্য হইয়া থাকে ১. 
একের পক্ষে যাহা স্বল্লায়াস-মাত্র সাধা, অপরের, তাহ। সংসাধশ 
করা অতীব ছুরূহ*বলিয়া প্রতীত হয় । কিন্ত যদি এক জন 
মন্ধীম হইতে পারেন, তাহ! হইলে অপরের তদ্রপ না হইবান 
কোনই কারণ নাই। সুতরাং সফল বা বিফল হওয়া, সম্পূর্ণরূপে 
শিষ্যের আয়ত্বাধীন। ইহাতে এক মাত্র আবশ্যক, বিদ্ব বিনাশ 
পূর্বক অবিচলিত চিত্তে সত্য পথে ধাবমান। শিষ্যের এই 
শিক্ষাথিকীল যখন অবসিত হয়, তখনও তাহার সম্পূর্ণ বিস্ববিনাশ 
হয় নাই, গন্ভব্পথে তাহাকে নূন নৃতন বিদ্বের সম্মুখীন হইছে 
হয়? কিস্ত ইহাতে তাঁহাকে আর ভগ্নোৎসাহ করিতে পারেনা। 
মোক্ষপীধন বাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, এবং অবিচ্ছিন্ন আন্তরিক 
যত্বে, সেই বাসনার উদ্দীপন করিতে পারিলে, গুক্কে শিষ্যেট 
'গুণগ্রামের মর্মগ্রহণ করিতে ও তাহার ভবিষ্যৎ কার্যয-প্রনালীর 
প্থা নির্দেশ করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। তখন শিষ্যের 
মনশ্চক্ষের গোচরে প্রক্কতির জ্ঞানভাগ্ডারের দ্বার অল্পে অল্পে 
উন্মোচিত হইতে থাকে, তখন তাহার চিরবাঞ্ছিত রত্বের 
প্রাপ্তি লালসায়, হৃদয় বল দ্বিগুণিত হইতে থাকে । পার্থিব বিদ্ব, 
তাহার সেই স্বদয় বল, আর কোনরূপে প্রতিরোধ কারতে 
পারে নাং 








